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প্রাতি শ্রদ্ধা-নিবেদন। ] 


একখানি চিঠি দা . 
[১৩৬০ বঙ্গাব্দে ইংরেজী ১৯৫৩) ) জ্যৈষ্ঠ মাসে নর জেল 
হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে 
গলাঁখত। ] 
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গরাঁভউ'-তে প্রকাশিত ইংরেজ প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ । ] 
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নিবেদন 


শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পণ্পণ্টাশত্তম জন্মোৎসব 
উপলক্ষে তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাঙলা রচনাবলীর কিয়দংশ গ্রন্থাকারে 
প্রকাশিত হইল। এই লেখাগুলির মধ্যে বর্তমানে পীঁড়ত, লাঞ্চিত ও 
অভাবগ্রস্ত বাঙালী জাতিকে উপলক্ষ করিয়া অনেক আশার কথা আছে। 
নিজস্ব ধর্ম, নাতি, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও সাহিত্যকে বলশালী কাঁরতে 
হইবে। দুঃখে এবং অভাবে অবসন্ন হইয়া পাঁড়লে চাঁলবে না। কারণ 
“দুঃখই শাক্তর উৎস, দুঃখই মানুষের শ্রেম্ত শিক্ষক।” নৈরাশ্যের মধ্যে 
তাঁহার এই বাণী সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ কাঁরবে মনে কাঁরয়া আমরা এই 
গ্রন্থখানি প্রকাশ কারিলাম। 


সম্পাদক 


ভুমিক 


শ্যামাপ্রসাদের কয়েকাট রচনার সংগ্রহ এই গ্রল্থ। এর মধ্যে বেশীর 
ভাগ নানা সময়ে ও সভায় তাঁর আঁভভাষণ। “পণ্টাশের মন্বন্তর' নিবন্ধাট 
তাঁর 'পণ্চাশের মন্বস্তর' গ্রন্থের অন্তর্গত, যা এ মন্বস্তরের কালেই 
প্রকাশিত হয়োছিল। “বাঙলার রঙ্গালয়' প্রবন্ধটি শ্যামাপ্রসাদের এম্‌-এ 
পরীক্ষার থিসসের অনুবাদ। ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসের ণদ 
ক্যালকাটা 'রাভছ'তে লেখাটি ছাপা হয়। 

শ্যামাপ্রসাদের ব্যাক্তত্বের পৌরূষ ও তাঁর একাগ্র নিরলস কর্মজীবন 
দেশের গৌরবের বস্তু। শাক্ত ও কর্মোদ্যমের মধ্যাহ্ে স্বাধীন ভারতবর্ষে 
এই দেশকমার রাজবন্দীদশায় মৃত্যুর শোক দেশের মনে আনর্বাণ 
রয়েছে। শ্যামাপ্রসাদের জীবনের স্পর্শ যাতে আছে দেশের লোকের 
তা প্রয়। এই রচনাগুলি তাঁর জীবনের গাঁতির বেগে স্পন্দমান। 

শ্যামাপ্রসাদ সাহিত্যিক ছিলেন না, ছিলেন বিচিত্র কর্মের নিষ্ঠাবান 
প্রবল কমঁ। এবং সে সকলরকম কর্মের উৎস ছিল তাঁর দেশপ্রীতি 
ও দেশকে বড় করার সংকল্প। সেই কারণে ধবষবৃক্ষ' ও কপালকুণ্ডলা'র 
বাঁওকমের চেয়ে “বন্দে মাতরম'-এর বাঁঙ্কম তাঁর মনে উজ্জবলতর 'ছিল। 
“সত্য সত্যই দেশমাতাকে 'তাঁন সকল দেবতার উপর আসন 'দয়াছিলেন। 
তাঁহার নিকট হইতে আমরা যে আদর্শ ভাষা, অমূল্য ভাব ও অপূর্ব 
হইলেও, মনে রাখিতে হইবে, সে প্রাতিভা তাঁহার প্রগাঢ় দেশপ্রণীতির 
প্রভাবেই পাঁরচাঁলত হইয়াছিল।” শরংচন্দ্রের সাহত্যসৃন্টতে মানুষের 
জন্য বেদনাবোধই তাঁকে সবচেয়ে আকৃন্ট করোছল। “ব্যাথতের জন্য 
এত আঁধিক বেদনাবোধ ছিল বলিয়াই তাঁহার সৃষ্ট সাঁহত্যে তান 
মমতার ধারা ঢালিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। এই অমৃতধারার আস্বাদন- 
সুখ যাহারা উপভোগ কাঁরয়াছে, তাহারা শরংচন্দ্রকে কখনও ভুলতে 
পারে না।» 


শ্যামাপ্রসাদের প্রবল ব্যক্তিত্ব সাহিত্যিকতার ছদ্মবেশ কখনও পরে 
নাই। তাঁর নিজের অনুভূতিকে তিনি অকপটে ব্যক্ত করেছেন। 

ইংরেজীতে যাকে বলে 5080550)2; তার শ্রেষ্ঠ রূপাঁট শ্যামা- 
প্রসাদের এই লেখাগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে। যাঁরা 51821690181) 
তাঁরা কাজ করেন রাষ্ট্র ও সমাজের বাঁঞ্ছত পাঁরবর্তনের জন্য। সেই 
পরিবর্তনের আদর্শ তাঁদের নিজের আবিচ্কার নয়। যে চিন্তা ও ভাবের 
উপর তার প্রাতিষ্ঠা তার জল্ম দেয় অন্য শ্রেণীর লোক, চিন্তা ও ভাবের 
যাঁরা শ্রম্টা। যাঁরা বড় 50860950791) এই চিন্তা ও ভাব তাঁদের কাজের 
প্রেরণা দেয়। এই চিন্তা ও ভাবের আদর্শকে রাষ্ট্র ৭ও সমাজে তাঁরা 
বাস্তবে গড়ে তোলার চেস্টা করেন। বাঙলা দেশে ও ভারতবর্ষে আধূনিক 
কালের চিন্তানায়কদের রাষ্ট্রীয় ও সামাঁজক চিন্তায় যা' সব শ্রেম্ত দান, 
শ্যামাপ্রসাদের মনের রন্ধ্রে রন্ধে সেগুলি অন্/প্রাবন্ট। এই লেখাগ্ীল 
তার বড় প্রমাণ। এবং এই লেখাগুলিই প্রমাণ যে, সে চিন্তাকে তান 
গ্রহণ করেছিলেন বাস্তবের রূপদক্ষ কার মন 'দয়ে। দেশের দৃভণগ্য 
তাঁর অকালমত্যুতে ভারতবর্ষ এই 5081950781751)1-এর পাঁরণাঁতির ফল 
থেকে বাণ্চত হয়েছে। 

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষের 'কছু লোকের মধ্যে উদ্ধত 
স্বদেশীয়ানার একটা আত্মকৃত কৃপমন্ড্কত্ব দেখা দিয়েছে। এ রকম 
এক মনোভাবের সমালোচনায় শ্যামাপ্রসাদের লেখা থেকে একটু তুলে 
দিচ্ছি। ১৩৫৫ সালের দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহত্য সম্মেলনের 
এবার 

টি জাতীয় জীবনে 'বাচ্ছন্নতা এবং সংকীর্ণতাই মৃত্যু। সমস্ত 
তিনি টি 
জীবন এবং অগ্রগাতি। 'পছনে থাঁকয়া স্বদেশের সংস্কৃতিকে 'বাঁধ- 
নিষেধের সংকীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাঁহলে আমরা 
শুধু অচলায়তনই গাঁড়য়া তুলিব। তাই বাঙলা ভাষা ও সাহত্যের 
গাঁত অব্যাহত রাখতে হইলে অন্য ভাষা ও সাহত্যের সঙ্গে যোগ 
রাখতে হইবে, বিদেশের ভাবধারায়ও অবগাহন করিতে হইবে। এই 
জন্যই বাঙালীকে এখন পূর্বাপেক্ষাও আঁধকভাবে ইংরেজী, ফরাসঈ 
ইত্যাদি বিদেশী ভাষার সঙ্গে পাঁরচয় রাখতে হইবে। এতকাল 


৮ 


ভারতীয়দের ইংরেজী শিখিতে হইয়াছল ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা ছিল 
বাঁলয়া, কিন্তু বাঙালী ইংরেজী ভাষা এবং সাহিত্য আত্মস্থ কাঁরয়াছে 
তাহার সাহাত্যক এবং সাংস্কীতিক মূল্যের জন্য। শুধূ চাকরির 
প্রয়োজনে যে শিক্ষার দরকার ছিল বাঙালী তাহা অপেক্ষা আঁধক 
শাখয়াছে এবং সে শিক্ষাকে আনন্দে পারণত কাঁরয়াছে। আজ চাকরির 
প্রয়োজনে ইংরেজীর মূল্য কাঁমলেও বাঙাল-প্রাতভার নিকট বিদেশ 
ভাষা ও সাঁহত্যের মূল্য এবং প্রয়োজন কামিতে পারে না। পাঁশ্চমে যে 
দ্বার একাঁদন খুলিয়া 'গয়াঁছল সে দ্বার যাঁদ আরও প্রসারত করিতে 
না পারি তবে স্বাধীনতার সার্থকতা কোথায় 2” 

কথা নূতন নয়। 'িবশেষ বাঙলা দেশে। কিন্তু ভাবুকের ভাব 
যখন কর্মবীরেক্ কণ্ঠে ধ্বনিত হয় তখন মনে আনন্দ ও আশা জাগে। 
কিন্তু এ দুঃখও মনে চেপে রাখা যায় না যে স্বাধীন ভারতবর্ষকে বিদ্যা 
ও জ্ঞানের এই আদর্শে গড়ে ওঠার সুযোগ-সুবিধার কাজে শ্যামাপ্রসাদ 
হাত দিয়ে যেতে পারলেন না। 


অতুলচন্দ্র গণপ্ত 
আষাঢ়, ১৩৬৩ 
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বঙ্থিমচন্ত্ 


চুয়াল্লশ বংসর হইল, বাঁঙ্কমচন্দ্র বঙ্গমাতার অও্ক হইতে চিরাঁবদায় 
গ্রহণ কারয়াছেন। অনন্ত কালস্রোতের বক্ষে এই চুয়াল্লিশ বংসর সময়কে 
সামান্য জলবৃদ্বুদ-স্বরূপ মনে কাঁরলেও বোধহয় অসঙ্গত হয় না, কিন্তু 
বাঁঙকমচন্দ্রই ধাঁলয়া গিয়াছেন_“বংসরে কি কালের মাপ? ভাবে ও 
অভাবে কালের মাপ ।৮(১) 

বাস্তাবক, বঙ্কমচন্দ্রের জন্য আমাদের যে অভাববোধ-_তাহার পাঁর- 
মাপ বংসর-গণনার দ্বারা নিরূপিত হয় না। তাঁহার 'প্রীতিভা-উৎসের 
ভাব-প্রবাহণী হইতে বাঙাল যে নূতন জীবন-রস প্রাপ্ত” হইয়াছে, এ 
কথা কখনও ভূলিবার নহে। তাই আজ মনে হইতেছে, যেন কত 
চুয়াল্লিশ বংসর গত হইল, বাঁঙকমচন্দ্রকে আমরা হারাইয়াছি। তাই আজ 
তাঁহার শততম জন্মবার্ধকী€২) উপলক্ষে বাংলার বহু স্থানেই তাঁহার 
স্মৃতপূজার উৎসব আয়োজন হইয়াছে ও হইতেছে। 

যে সাহিত্য মানৃষ গড়ে, সেই সাহত্যই তান গাঁড়য়া 'গয়াছেন। 
“স্বদেশপ্রীতিকেই সবশ্রেম্ঠ ধর্ম বলা উচিত”_ ইহাই ছিল তাঁহার 
মর্মোক্ত। গঙ্গা হিন্দুমান্রেই নিকট পরমপজ্যা দেবাঁবশেষ। তাঁহার 
'ইন্দিরাতেও আছে “গঙ্গা যথার্থ পুণ্যময়ী”। কিন্তু দেশের জন্য দুঃখ 
করতে গিয়া তিনি সেই গঙ্গার উদ্দেশ্যে নিঃসঙ্কোচেই বাঁলয়াছেন__ 
“তুমি যাহার পা ধূয়াইতে, সেই মাতা কোথায় 2” সত্য সত্যই দেশমাতাকে 
তান সকল দেবতার উপর আসন দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে 
আমরা যে আদর্শ ভাষা, অমূল্য ভাব ও অপূর্ব সাহত্য-সম্পদ্‌ লাভ 


(১) চন্দ্রশেখর। 
(২) জুন, ১৯৩৮ খ্রীঃ। 


৯১৯ 


কাঁরয়াছি, তাহা তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রাতভাপ্রসূত 'হইলেও, গ্ননে 
রাখিতে হইবে, সে প্রাতভা তাঁহার প্রগাঢ় দেশপ্রীঁতির প্রভাবেই পারি- 
চালিত হইয়াঁছল। তাঁহার প্রবল স্বদেশানূরাগই যে তাঁহার বঙ্গ- 
দর্শনের(৩) শ্রম্টা, এ কথা কে অস্বীকার করিবে ? 

“বঙ্গদর্শন বালিতে বাঁঙ্কমচন্দ্রু এবং বাঁঙকমচন্দ্র বলতে 'বঙ্গদর্শন'-এর 
কথা স্বতঃই স্মরণ-পথে উাদত হয়। 'বঙ্গদর্শন-এর প্রথম সংখ্যাতেই 
[তিনি 'ভারতকলঙ্ক' শীর্ষক প্রবন্ধ 'লাখয়া তাঁহার স্বদেশবাসীকে 
বুঝাইয়া দেন যে, “মধ্যকালে যাহা ভারতকলঙ্ক বাঁলয়া মনে ধারণা 
কারয়াছ, ইতিহাসের সূক্ষম অস্ত্র লইয়া সেই কলঙক ব্যবচ্ছেদ কাঁরলে 
দেখবে, তাহাই ভারতগোরব।* 

বঙ্গদর্শন" যখন প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার বয়স 'চৌন্রশ বৎসর 
মাত্র। ভাবিলে 'বাস্মত হইতে হয় যে, এত অল্প বয়সেই তান শাক্ষত 
বাঙালীর উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার বঙ্গদর্শন” পত্রে এই 
উপদেশবাণী-_“আমাদের ভরসা আছে। আমরা স্বয়ং নির্গণ হইলেও 
রত্রপ্রসাীবনীর সন্তান। সকলে সেই কথা মনে কাঁরয়া জগতাঁতলে 
আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ কারতে যত্র কর।» নানা প্রকারে প্রচার 
কাঁরতে আরম্ত করেন। ূ 

বাঁঙকমচন্দ্র বাঙলা ও বাঙালনর গৌরব। তাঁহার গৌরবে কালকাতা 
বশ্বাবদ্যালয়ও আজ গর্ব ও গৌরব প্রকাশের আঁধকারী। এই বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে খন সর্বপ্রথম এন্ট্রান্স্‌ ও বি. এ. পরাক্ষা গৃহীত হয়, তখন 
এই উভয় পরাক্ষারই উত্তীর্ণ ছান্র তালিকায় তাঁহার নাম আমরা দেখিতে 
পাই। তারপর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া যতকাল তান 
জীবিত ছিলেন, ততকাল এই 'বিশ্বাবদ্যালয়ের সদস্যপদে নিযুক্ত থাকিয়া 
ইহার কল্যাণসাধনের জন্য যত্ব ও শ্রম কাঁরয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার 
তৈলাচন্র 'বিশ্বাবদ্যালয়ের বক্ষে সাদরে স্থাপত রাহয়াছে। তাই তাঁহার 
শততম বার্ধকী উপলক্ষে বাঙলার ছান্র সম্প্রদায়কে উপহার দিবার 
উদ্দেশ্যেই কাঁলকাতা বশ্বীবদ্যালয় হইতে আজ এই 'বাঁঙঁ্কম পাঁরচয় 
প্রকাশিত হইল। বাঁঙ্কমচন্দ্রের রচনা-সমুদ্র মন্থন কারয়া ছান্রগণের 


(৩) বঙ্গদর্শন-__বাঁঙকম-সম্পাঁদত মাঁসকপন্ত্। প্রথম প্রকাশকাল ১৮৭২ খ্রীঃ। 
১২ 


পাঠোপযোগী ্চনামৃত ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। তান বাঁলতেন, 
“কবিতা দর্পণমান্্, তাহার ভিতর কাঁবর আবকল ছায়া আছে।৮৪) 
তাঁহার রচনা কাঁবতা না হইলেও সে রচনার ভিতর তাঁহার ছায়া দোঁখিতে 
পাওয়া যায়। বাঙলার যুবক সম্প্রদায় যাঁদ এই পন.স্তক মধ্যে তাঁহার 
ছায়া দেখিয়া তাহাকে চানতে ও বুঝতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে 
বিশ্বাবদ্যালয়ের এই উদ্যম ও উদ্দেশ্য সার্থক হইল, বিবেচনা কারব 1৫৫) 


(৪) ঈশ্বর গুপ্তের কাঁবত্ব। 
(৫) ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কমচন্দ্রের শতবার্ষকণী উৎসব উপলক্ষে ডাঃ শ্যামা- 


প্রসাদের উৎসাহে কাঁলকাতা শবশ্বাবদ্যালয় হইতে “বাঁৎকম-পাঁরচয়” নাম "দয়া 
বাঁঙকমচন্দ্রের বাণশ-সংকলন প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ তাহারই ভূমিকাস্বরূপ 
মুদ্রুত হয়। 


১৩ 


শরৎচন্দ্র ও ভারতচগ্ত্র 


আজ দুই জন যশস্বী ও প্রাতিভাশালী বাঙালীর প্রাত শ্রদ্ধা নিবেদন 
কারবার জন্য এখানে আমরা মাঁলত হইয়াছ। ১২৮৩ সালের ৩১শে 
ভাদ্র, এই দেবানন্দপ্‌র(১) গ্রামে শরংচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় ছয় 
বংসর পূর্বে, তাঁহার জল্ম-দিবসের এক উৎসব-সভায় 'তানু বাঁলয়াছলেন, 
“এই ৩১শে ভাদ্র বছরে বছরে ফিরে আসবে, কিন্তু একদিন আমি আর 
আসবো না।...কেবল প্রার্থনা কার, সৌঁদনও যেন এমনিধারা ঘ্নেহের 
আয়োজন থেমে না যায়।” এ প্রার্থনা শরংচন্দ্রের সরলতা ও সহদয়তার 
পাঁরচায়ক, সন্দেহ নাই। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহার দেশবাসীর প্রাতি এ 
প্রার্থনার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বঙ্গসাঁহত্যের ভাণ্ডারে শরৎচন্দ্র 
যে রত্ররাজ দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা অমূল্য। বাঙালী বিস্মাতি- 
প্রবণ হইলেও যতকাল বঙ্গভাষা জীবিত থাকবে, ততকাল তাঁহার 
উদ্দেশে শ্রদ্ধার আয়োজন থামিবে না-__থামিবার নহে। 

তবে মর্মাস্তক দুঃখের বিষয় এই যে, সেই ৩১শে ভাদ্রবযে দিন 
[তিনি আর আমাদের মধ্যে আসিবেন না বাঁলয়াছিলেন, সেই শোচনীয় 
পদ্দন যে এত শীঘ্র২) আসিয়া তাঁহার কথা আজ আমাদিগকে ব্যথার 
সাঁহত স্মরণ করাইবে, এ কথা স্বপ্নেও কেহ মনে করেন নাই। বাঙলার 
দুরভাগ্য যে, তাঁহার অসমাপ্ত যান্রাপথের মাঝখানে নিষ্ঠুর কাল আসিয়া 


* ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র ও ভারতচন্দ্রের স্মৃতি- 
ফলক চ্ছাপনার উপলক্ষে সভাপাঁতির আভভাষণ। 

(১) দেবানন্দপুর হুগলী জেলার একটি গ্রাম। ই, আই, আর-এর ব্যাণ্ডেল 
রেল-স্টেশন হইতে 'তিন মাইল দূরে অবাঁস্থত, শরংচন্দ্রের জল্মভূমি। ভারতচন্দ্ 
এই গ্রামে কিছুকাল বাস কারয়াছলেন। 

(২) ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ইরা মাঘ রবিবার কলিকাতা, পার্ক নার্শং হোমে মৃতু 


১৪ 


অকস্মাৎ তাঁহাকে আমাদের নিকট হইতে কাড়য়া লইয়া গেল। তান 
যাহা দিবেন মনে কাঁরয়াছিলেন, তাহা দিতে পাঁরিলেন না- বঙ্গসাহত্য 
তাঁহার শুভ-সংকাঁল্পত সম্পদ্‌ হইতে বাত হইয়া রাহল। 

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে যাহারা অভূতপূর্ব শ্রীসম্পদে ভূষিত 
কাঁরয়াছেন, শরৎচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম । চিন্রাঙ্কন-চাতুর্যে ও চরিন্- 
বর্ণনায় তাঁহার সমকক্ষ বা তাঁহার অপেক্ষা শ্রেচ্চ শিল্পী, বাঁঙ্কমচন্দ্র ও 
রবীন্দ্রনাথের পরে বাঙলায় আর কেহ জান্ময়াছেন বাঁলয়া কেহ স্বীকার 
কাঁরবেন না। সাহত্যাকাশে শরংচন্দ্রের উদয় ঘাঁটবার পূর্বে বাঙাল 
পাঠক যে সুখপাঠ্য কথা-সাহিত্যের অভাব অনুভব কাঁরতেছিল, এমন 
নহে। তখনও এমন শাক্তশালী লেখক ছিলেন, যাঁহারা নিত্য নূতন 
গল্প-উপন্যাসাঙ্ি রচনার দ্বারা পাঠক-চত্ত বিনোদন করিতোছলেন। 
সাঁহত্যের এই জমকালো আসরে আসিয়া নূতন সুরে নূতন করিয়া গান 
ধারয়া আসর জমাইয়া পাকের চিত্ত জয় করা যে সহজসাধ্য কাজ ছিল, 
এ কথা কেহই বাঁলবেন না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের আঁবর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই 
তাঁহার যশঃসৌরভ দেশময় ছড়াইয়া পাঁড়ল- যেন তাঁহারই জন্য বাঙলার 
পাঠক-সমাজ শূন্য সিংহাসন লইয়া অপেক্ষা কাঁরয়া বাঁসয়াছল। 
সগোৌরবে ও সসম্মানে তিনি সে আসন আঁধকার কারলেন। 

শরংচন্দ্র সহানূভূতি ও সমবেদনার উৎস 'ছিলেন। 'তাঁন নিজেই 
বাঁলয়াছেন, “সংসারে যারা শুধু দিলে পেলে না কিছুই, যারা বাত, 
যারা দুর্বল- উৎপাঁড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের 
কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোন 'দিন 
ভেবেই পেলে না_ সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছ্‌তেই আঁধকার নেই 
এদের কাছে কি খণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ 
খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে ।” 
শরৎচন্দ্র তাঁহার সাধনার অনুপ্রেরণা কোথা হইতে লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহার পাঁরচয় এই কয় ছন্রের মধ্যে সস্পম্ট দেদীপ্যমান রাঁহয়াছে। 
ব্যথতের জন্য এত আঁধক বেদনা-বোধ ছিল বলিয়াই তাঁহার সজ্ট 
সাঁহত্যে তান মমতার ধারা ঢালিয়া দিতে পাঁরয়াছলেন। এই অমৃত- 
ধারার আস্বাদন-সখ যাহারা উপভোগ কারয়াছে, তাহারা শরংচন্দ্রুকে 
কখনও ভুলিতে পারে না। 


৯ 


শুধু গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি নহে, মানব-চাঁরত্রে অভিজ্ঞতাও 
[ছল তাঁহার অসাধারণ । সজীব মানব-চরিব্ই নাটক-উপন্যাসাদির বাহন। 
[তান তাঁহার এন্দ্রজালক ভাষায় মানুষের প্রাণের রূপকে ফটাইয়া 
শিশু-চারব্রগুলি পর্যন্ত এই বাক্যেরই সাক্ষ্য প্রদান করিবে। 

মান্ষহিসাবে শরংচন্দ্রের প্রকতি বড়ই মধুর ছিল। তাঁহার 
সরলতা ও উদারতার পাঁরচয় নৃতন করিয়া 'দবার প্রয়োজন নাই। 
তাঁহার দ্নেহপ্রবণ হৃদয় ও অকপট ব্যবহারে লোকে মন্ধ হইত এবং আত 
অল্প সময়ের মধ্যে মানুষকে আপন কাঁরয়া লইবার তাঁহার অপূর্ব 
ক্ষমতা 'ছিল। একাঁদকে যেরূপ তান স্ব্পভাষী ও কোমল-স্বভাব 
ছিলেন, অন্যাদকে তাঁহার চিত্ত যথার্থ ভয়শূন্য ছিল। কোনর্‌প অন্যায় 
বা অত্যাচার তনি সহ্য করিতেন না এবং নিভর্দকভাবে আপন মতামত 
প্রচার করিতেন। বৃহৎ সভা-সাঁমীততে তান যোগদান কাঁরতে কখনও 
আগ্রহ প্রকাশ কারতেন না বটে, কিন্তু কোন দেশাহতকর মঙ্গল-কার্ষে 
তাঁহার সহযোগিতা কামনা কাঁরলে নিঃস্বার্থভাবে তিনি উহার সহায়তায় 
অগ্রসর হইতেন। দেশকে তিনি প্রাণমন দয়া ভালবাসতেন এবং 
দেশমাতৃকার সেবার সুযোগ পাইলেই াজেকে গোৌরবান্বিত বোধ 
কারিতেন। বাঙলার দুভগ্য, তিনি তাঁহার "পথের দাবী'র সাহায্যে 
তাঁহার স্বদেশের যে দাবী জগতের সম্মুখে নিভয়ে উপস্থিত কাঁরয়া- 
ছিলেন, আজ বাঙলা সরকারের আদেশন্রমে তাঁহার সেই অতুলনীয় গ্রল্থ 
বাঙালীর পাঁড়বার আঁধকার নাই। 

শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয়-কালের প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে তাঁহারই এই 
জন্মভূমি দেবানন্দপুরে আর যে একটি মনীষা-সম্পন্ন বাঙালী (৩) এই 
যাবৎ বঙ্গীয় লেখককুলের আদর্শ ও অনুকরণীয় হইয়াছিল, শরংচন্দ্রের 
রচনাও তদ্রুপ হইয়া থাঁকবে। ভারতচন্দ্র যেমন পদ্য-সাহত্যে এক 


(৩) ভারতনন্দ্র রায় বেঙ্গাব্দ ১১১৯--১১৬৭) বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতি 
ভুর্সূট পরগণার মধ্যান্থত পেখড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আত অল্পকাল তিনি 
দেবানন্দপুরে বাস কাঁরয়াছিলেন। সেখানে রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি 
পারস্য ভাবা অধ্যয়ন করেন এবং সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় কাঁবতা রচনা করেন। 


৯১৬ 


নৃতন *্রুপের প্রবর্তন করিয়াছলেন, শরংচন্দ্রও তেমান গদ্য-সাহিত্যে 
এক অভিনব রূপ দিয়া গিয়াছেন। 

এই সভাক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধেও কিছু বলবার অধিকার আমি 
স্পর্ধা আমার নাই। তাহা বাঁলবার বিশেষ প্রয়োজন আছে, এমনও আম 
মনে করি না; কারণ, কালের অপেক্ষা শ্রেন্ঠ সমালোচক পৃথিবীতে আর 
কেহ নাই; সেই কালের বিচারে নির্ণীতি হইয়া গিয়াছে যে, ভারতিচন্দ্রই 
প্রান বঙ্গসাহত্যের শেষ সর্বপ্রধান কাঁব। বাস্তাবক, ছন্দের পাঁরপাট্যে, 
শব্দ-চয়নের চাতুর্ে ও গল্প-সাজাইবার নৈপুণ্যে তিনি যে শাক্তর 
পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, প্রাচীন বঙ্গসাহত্যে তাহার তুলনা 'বিরল। 
তাঁহার রচনা হইন্তে যত বেশী বাক্যকে বাঙাল প্রবাদবাক্যরূপে ব্যবহার 
কাঁরয়া থাকে, তেমন আর কাহারও রচনা হইতে করে না। 

দেবানন্দপুর ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান না হইলেও ইহার সাঁহত তাঁহার 
কর্মজীবনের সম্বন্ধ জঁড়ত হইয়া আছে। ভারতচন্দ্র এই স্থানে অবস্থান 
কাঁরয়া পারসাঁ ভাষায় 'বদ্যা অর্জন কাঁরয়াঁছলেন। এই স্থানেই তাঁহার 
সাহত্য-সাধনার সূত্রপাত হয়। ১১৩৪ সালে এই গ্রামে বাঁসয়াই 'তাঁন 
তাঁহার প্রথম রচনা সমাপ্ত৪) করিয়াছিলেন। তাঁহার অমর লেখনীর 
মধ্যে আছে--“দেবের আনন্দ-ধাম, দেবানন্দপুর নাম।” বর্তমান কালে 
দেবানন্দপুর বাঙালীর আনন্দ-ধামে পাঁরণত হইতে পারবে ক না, 
জানি না। কিন্তু কামনা কার--ক্ষুদ্র ও অপ্রাসদ্ধ কাঁটালপাড়া গ্রাম 
বাঁওকমচন্দ্রের জন্মস্থান বাঁলয়া আজ যেরুপ দেশ-প্রসদ্ধ ও বাঙালীর 
তীর্ঘস্থানে পাঁরণত হইয়াছে, শরৎচন্দ্র ও ভারতচন্দ্রের পুণ্য-স্মৃতির 
সাহত জাঁড়ত এই দেবানন্দপুরও সেইরূপ বাঙালীর হৃদয় আধকার 
কাঁরয়া থাকুক-__এখানে প্রাতি বংসর দলে দলে বাঙালী আসিয়া তাঁহাদের 
স্মৃতি-পৃজার অনুষ্ঠানে যোগদান করুক-বার্ধক উৎসবে ইহা পাঁরণত 
হউক। 

এক বংসর অতাঁত হইল আমরা শরৎচন্দ্রকে হারাইয়াছ। সেই 
শোচনীয় দিবস স্মরণ করিয়া তাঁহার ও সেই সঙ্গে ভারতচন্দ্রের নামে 


(৪8) সত্যনারায়ণের বতকথা । 
৯০৭. 


যাহারা এই স্থানে দুইখাঁন মর্মর-ফলক স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, 
তাঁহারা বাঙালামান্রেরই ধন্যবাদের পান্ন। আজ যাঁহারা আমাকে এই 
দুই মনীষার স্মাতি-ফলক উন্মোচনের সুযোগ দয়া তাঁহাদের উদ্দেশে 
প্রণীত ও শ্রদ্ধার প্‌জ্পাঞ্জলি-প্রদানের অবসর দিলেন, তাঁহাঁদগের নিকট 
আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কাঁরিতোছি। 


১৮ 


পধশশের মন্বস্তর 


'ছয়াত্তরে মন্বন্তরের ভয়াবহ স্মৃতি বাঙালী ভুলিতে পারে নাই। 
পণ্0টাশের মন্বস্তরও বাঙলার ইতিহাস চিরাদন মসাঁচিহিত করিয়া 
রাখিবে। 

১৭৬৫ খ্রীস্টব্দের ১২ই আগস্ট ক্লাইভ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পাঁনর 
নামে বাঙলা, বিহার ও ডীঁড়ষ্যার দেওয়ানি লইলেন। দেশে তখন যে 
অবস্থা চলিতেছিল, তাহা অরাজকতারই নামান্তর । নানা কর্তা_ অসংখ্য 
শাসনাবধি। শোষণ পরাদস্তুর তো চলিতেই ছিল, তাহার উপর 
অনাবৃন্টি ও অল্পবৃম্টির দরুন অজলন্মা ও শস্যহানি ঘাঁটল। ইহারই 
অবশ্যন্তাবী ফল মন্বন্তর (১৭৭০ অব্দ)। দেশ *মশান হইয়া গেল। 
'ছয়াত্তুরে মন্বন্তরের কতকটা কৈফিয়ং চাঁলতে পারে, ইংরেজ যে শাসন- 
মাঁহমার জগৎতময় ঢক্কা পিটাইয়া থাকে, মান্ত্র পাঁচ বংসর কালের মধ্যে উহা 
তখনও দঢুমূল হইবার অবকাশ পায় নাই। 

কিন্তু ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৩৫০ বঙ্গাব্দেট এরুপ কোন কৈফিয়ৎ 
চলিতে পারে না। পৌনে দুই শত বংসরের আঁধককাল দোর্দন্ড প্রতাপে 
শ্বেত-রাজত্ব চলিয়াছে। বিংশ শতাব্দী অজন্্র সযোগ-সবিধা মানুষের 
হাতে আনিয়া দিয়াছে; বিজ্ঞান-দাক্ষিণ্যে সমগ্র পাঁথবার সঙ্গে আত্মীয়তা 
ঘঁটয়াছে। এখনও দুধের অভাবে কত ছেলে মায়ের কোলে মাঁরয়া গেল, 
মাসের পর মাস আমরা চোখে দেখিয়াছি। 

বাঙলার অসামারক সরবরাহ-সচিব পণ্চাশের মন্বস্তরের বারোটি 
কারণ 'দিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ 

(১) ১৯৪২ অব্দে আউশ ফসল ভাল হয় নাই। 

(২) ১৯৪২-৪৩ অন্দে আমন ধানও কম ফলিয়াছে। 
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(৩) মোদনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলা বাত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ছওয়ায় 
উৎপাদন কম হইয়াছে। 

(৪) কাঁটের উপদ্রবে ফসল নম্ট হইয়াছে। 

(&) সরকারের নৌকা-নিয়ল্ণনীতি চলাচলের বিঘ্ন ঘটাইয়াছে। 

(৬) সমূদ্রকূল হইতে লোক-অপসারণের ফলে উৎপাদনের ক্ষাত 
হইয়াছে। 

(৭) ব্রত্দম ও আরাকান হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থরা ভিড় 
জমাইয়াছে। 

(৮) িজ্পকেন্দ্রগীলতে 'ভন্ন প্রদেশের মজুর অনেক বাঁড়য়াছে। 

(৯) ব্রহ্দদেশ হইতে চাউলের আমদানি বন্ধ হওয়ায় ঘাটাতি- 
পূরণের উপায় হয় নাই। ৯ 

(১০) অনেক বমানঘাঁট তৈয়ার হওয়ায় সেই সব জায়গায় চাষ 
হইতে পারে নাই। 

(১১) সামারক লোকের সংখ্যা অনেক বাঁড়য়া যাওয়ায় খাবার 
বোঁশ খরচ হইয়াছে। 

(১২) অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানি কম হইয়াছে। 


৪ঠা নভেম্বর (১৯৪৩) পার্লামেন্টে ভারত সম্বন্ধে এক বিতর্ক 
হইয়াঁছল, তাহাতে ইনফ্রেশন বা মদদ্রাস্ফীতকে পণ্চাশের মন্বন্তরের 
অন্যতম প্রধান কারণ বাঁলয়া ধরা হইয়াছে। সরবরাহ-সাঁচবের বারো 
দফার মধ্যে ইহার উল্লেখমান্র নাই। স্পম্টত তান গৌণ কারণগাঁলর 
উপর জোর দিয়া আসল ব্যাপার চাঁপিয়া গিয়াছেন। সরকার-পক্ষ যুদ্ধের 
ব্যাপারে তাঁহাদের কেনা জিনিসের দাম দিতে গিয়া প্রচুর কাগাীজ-নোট 
বাজারে ছাঁড়য়াছেন। যাহারা সরকার কাজ করে, যুদ্ধের মালপন্র 
জোগান দেয়, কলকারখানায় নানাবধ যাদ্ধদ্রব্য উৎপাদন করে, তাহারা 
সেই কাগাঁজ-নোট অজন্্র পাঁরমাণে পাইল; তাহা দয়া মহাস্ফৃর্তিতে 
1জনিসপন্র 'কানতে লাগল। দেশের আঁধকাংশ লোকই ইহার অনেক 
পূর্বে অপেক্ষাকৃত ভাল দাম পাইয়া মাল বেচিয়া দিয়াছে; ফাঁপানো- 
মুদ্রার অংশ তাহাদের হাতে পাঁড়ল না। 'জানসপন্র তাহাদের ক্রয়- 
ক্ষমতার সীমা ছাড়াইয়া বহু দূরে চলিয়া গেল। লক্ষ লক্ষ লোক না 
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খাইয়া মরতে লাগিল। ফাঁপানো-মদ্রানীতির জন্য ভারত-সরকার তথা 
ব্রাটশ শাসনযন্তর দায়ী। এই বষয়ে খুলিয়া বাঁললে সাহস ও সত্য- 
ভাষণের জন্য সরবরাহ-সচিবকে প্রশংসা করা যাইত। 

পার্লামেন্টের বিতর্ক-সভায় মিঃ পোঁথক লরেন্স কয়েকটি খাঁট কথা 
বালয়াছিলেন। 'বাঁচিয়া থাকবার জন্য যে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন, তাহা 
[কানিবার ক্ষমতা অসংখ্য লোকের নাই। মদ্রাস্ফীতই এই অত্যধিক 
মূল্য-বৃদ্ধির কারণ। ইহার জন্য আর কেহ নয়_একমান্র ভারত- 
গভর্ণমেন্টই দায়ী । মিঃ আমোরও আমতা-আমতা কাঁরয়া ইহাতে 
একরকম সায় 'দিলেন। তিনি বলিলেন, 'সমস্যাঁট হইতেছে অত্যাধক 
মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্যশস্যের অপ্রতুলতা। জনসাধারণের হাতে 'কানিবার 
মতো টাকা ছিল না, ইহা ঠিক। তাহা হইলে অবস্থাটা আঁজকার মতো 
এমন শোচনীয় হইয়া উঠিতে পারিত না। 

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে । টাকা থাঁকিলেই হয় না। অনেকে 
দিন আনিত, দিন খাইত; জিনিসের ক্রমবর্ধমান দামের সাহত তাহাদের 
সঙ্গাত তাল রাখতে পাঁরিল না। নিঃস্ব নিরন্ন হইয়া এমন অবস্থার 
লোক প্রভূত পাঁরমাণে মারয়াছে। অথচ মদ্রাস্ফীতি রোধ করিবার 
উল্লেখযোগ্য চেষ্টা কিছুই হয় নাই; অবস্থা আয়ন্তের বাঁহরে গেলে তবে 
কর্তাদের কিছু টনক নাঁড়য়াছে। 

সরবরাহ-সাঁচবের হিসাবে অপচয়ের কথাটাও নাই। কৃষক, মধ্যবিত্ত- 
ক্রেতা, দোকানদার প্রভৃতির বিরুদ্ধে এ যাবত খুব আস্ফালন চালয়াছে; 
মিঃ আমেরির দল বালিয়াছেন, মাল মজূত করিয়া রাখিয়া ইহারাই 
দুঁভিক্ষ ঘটাইয়াছে। আসল গলদ যেখানে, সোঁদক হইতে এই প্রকারে 
সকলের দৃম্টি আচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে । বাজারের সব চেয়ে বড় 
ক্রেতা সরকার; সব চেয়ে বড় মজুতদারও সরকার এবং সরকারের সাহাযা- 
কারী কলকারখানার মালিক ও ধাঁনক-সম্প্রদায়। মজুত খাদ্যের মধ্যে 
কত যে অপচয় হইয়াছে, তাহার হিসাব কে দিবে? ব্রহ্ধ-সীমান্তে যুদ্ধ- 
ভান্ডারে অপরিমেয় আহার্য নম্ট হইয়াছে । ভারত-সরকারের সপ্চিত 
ময়দা ছোলা ছাতু প্রভৃতির কি পাঁরমাণ অপচয় হইয়াছে, তাহার সঠিক 
[হিসাব পাইলে বতর্মান দুভর্ক্ষের অনেক রহস্য উদ্ঘাঁটত হইবে। 
কালকাতায় এ. আর. 'ি-র আনুকূল্য শত্র-বিড়াম্বিতদের জন্য যে 
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সামান্য পাঁরমাণ জানস মজত করা হইয়াছিল-_-তাহাতেও প্রচুর অপচর় 
ঘঁটিয়াছিল, এ তথ্য সকলের জানা আছে। 

দুর্ভক্ষ একাদনে আসে নাই। সরবরাহ-সচিবের ডীল্লাখত বারো 
দফার কারণ হইতেই বুঝতে পারা যায়, করাল মন্বন্তর ধারে ধীরে 
বাঙলাকে গ্রাস কাঁরয়াছে। ইহার প্রাতকার-চেষ্টায় কেন্দ্রীয় সরকার 
শোচনীয় ওদাসীন্য দেখাইয়াছেন। দেশ-বদেশের সৈন্য দলে দলে 
আঁসয়া বাঙলাদেশ ভায়া ফোঁলল, সহম্ত্র সহম্্র শ্ুকে বন্দী কাঁরয়া 
আনা হইল- তাঁহাদের অনেকের বোঝা বাঙলার কাঁধে চাঁপল, ব্রহ্ম হইতে 
অসংখ্য আশ্রয়ার্থা আসিয়া জুঁটিল, কলকারখানায় ভিন্ন প্রদেশ হইতে 
সংখ্যাতত মজুর আসিল। কেন্দ্রীয় সরকার তখনও মনে কাঁরতেছেন 
বাঙলাদেশ অবাধে সকলের অন্ন যোগাইয়া যাইবে, কোন প্রকার আতারক্ত 
ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। 

সৈন্যদের খাদ্য সাধারণ বরাদ্দ হইতে অনেক বোঁশ। শুধু চাউল 
নয় ফলমূল তাঁর-তরকারি মাছ-ডিম-মাংস প্রভৃতিও তাহাদের জন্য 
প্রচুর পারমাণে ব্লীত হয়। এ সব 'জানস দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় 
চাউলের উপর টান বাঁড়য়া গেল। ইহার উপর সরকার আবার সৈন্য- 
দলের জন্য দশ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সর্বদাই মজুত রাখতে লাগিলেন। 
ও কর্মচারীদের জন্য ভাবষ্যতের খাদ্য-সণ্য় কারতে লাগিলেন। 
সরকার পরোক্ষে ইহাদের সহায়তা করিলেন। জনসাধারণের কথা কেহ 
ভাবল না। 

শন্লুর আক্রমণের আশঙকায় কয়েকটি জেলা হইতে ধান সরানো 
হইল। ধান সরাইলেই তো স্থানীয় লোকের পেটের ক্ষুধা এ সঙ্গে লোপ 
পায় না! খাদ্যবস্তুর সন্ধানে তাহারা ঘোরাঘঁর কাঁরতে লাঁগল। 
চাউলের দর হঠাৎ খুব বাঁড়য়া গেল। ইহার উপর নৌকা ডুবাইয়া "দয়া 
নৌকার চলাচল নিয়ল্লণ কাঁরয়া জনসাধারণকে আরও ভীতিগ্রস্ত করা 
হইল। এরুপ ক্ষেত্রে লোকের মনে ভরসা জাগাইয়া রাঁখবারই চেষ্টা 
করা উাঁচত। সরকার তাড়াহুড়া করিয়া এমন সব কাণ্ড কারিতে লাগিলেন 
যে সাধারণে সরকারের উপর ক্রমশঃ আস্থা হারাইয়া ফোলল। মন্বন্তর 
দেশব্যান্ত হইয়া পাঁড়ল। 


২ 


ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের ছবি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে প্রোজ্জবল হইয়া 
রাহয়াছে। এই বর্ণনায় সাহাত্যিক-সুলভ আতশয়োক্ত কিছ:মান্ন নাই। 
১৭৭৮ খস্টাব্দে একট দুভিক্ষ-কমিশন বসে। কামশন যে রিপোর্ট 
দয়াছিলেন, আনন্দমঠের বর্ণনা তাহার কোন কোন অংশের হবহন্‌ বাঙলা 
অনুবাদ। আনন্দমণের চিনের সঙ্গে আঁজকার দুরবস্থা মিলাইয়া দেখিলে 
বোঝা যাইবে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্ত ঘাঁটয়াছে। 

'ছয়াত্তুরে মন্বন্তরের পরেও দাভর্ষ অনেকবার হইয়াছে*। ইহার 
মধ্যে ১৮৭৩-৭৪ অব্দের দুভর্ষ্ষে দুই কোটি লোকের অন্নকল্ট 
হইয়াছল। কিন্তু দ্রুততার সাঁহত যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলাম্বত হয়; 
তাই সেবার লোকক্ষয় সামান্যই হইয়াছিল। দুভক্ষ-দমনে এই একবার 
মাত্র সরকার কৃতিত্ব দেখাইয়াছলেন। কিন্তু ৭৩-৭৪ অব্দের ব্যবস্থা 
এবারে সম্পূর্ণ উপরোক্ষত হইয়াছে। বরণ ১৭৭০, ১৭৮৩ ও ১৮৬৬ 
অব্দে যে অদূরদার্শতা ও অব্যবস্থার ফলে অবস্থা ভয়াবহ হইয়াছল, 
পণ্টাশের মন্বন্তরে আবকল তাহাই দেখা যাইতেছে । আঁজকার মতো 
তখন অবশ্য বৈদেশিক আক্রমণের আতঙ্ক ছিল না, কিন্তু এই একাঁট 
বিষয় ছাড়া সকল পাঁরপাঁর্বকতা আশ্চর্যরূপ 'মাঁলয়া যায়। 

১৭৭০ খস্টাব্দে দুভক্ষের সূচনা হইলে, কর্তৃপক্ষ অমাঁন 'সৈন্য- 
মণ্ডলীর ছয়মাসের খোরাকি 'কানয়া গুদামজাত করিবার মতলব 
করিলেন।' অক্টোবর মাস হইতে দেশে হাহাকার উঠিল; নভেম্বর মাসে 
'যাহার দুই এক কাহন হইয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সপাহীর জন্য 
িকনিয়া রাঁখলেন। এই নভেম্বর মাসেই 'কালেইর-জেনারেল আশঙ্কা 
কাঁরলেন, দেশ জনশ,ন্য হইয়া যাইবে ॥ 

১৯৪৩ অব্দের অবস্থা অনুরূপ নয় কিঃ সরকার ভাষাই উদ্ধৃত 
হইতে প্রচুর পারমাণে খাদ্য-্রয় হইল। তাহা ছাড়া 'জরুরী অবস্থার 
প্রাতষেধ হিসাবেও খাদ্য-্রয় কারিতে হইয়াছে ।, 

তখনকার 'দনে এই চাউল-মজ্‌তের ব্যাপারে এলাহাবাদ ও 


* যথা ঃ-১৭৮৩, ১৮৬৬, ১৮৭৩-৭৪, ১৮৭৫-৭৬, ১৮৮৪-৮৫, ১৮৯১- 
৯২, ১৮৯৭, ১৯০০ ইত্যাঁদ। 


দ্৩ 


নাই। এবারেও দেখা গিয়াছে, অন্য প্রদেশ হইতে__বিশেষতঃ লাটশাসত 
প্রদেশগুল হইতে চাউল 'কানিতে গিয়া বাঙলা-সরকার সাবিধা কাঁরয়া 
উঠিতে পারেন নাই। 

লাভের কারবার খুব চলিয়াঁছিল। কোম্পানির কর্মচারীরা এমন অবস্থা 
করিয়া তুলিল যে বাজারে চাউল পাইবার উপায় রাহল না। দেশে 
হাহাকার উঠিল; প্রাতবাদ উঠিতে লাঁগল। এমন দি কোম্পাঁনর 
ডিরেক্টররাও কর্মচারীদের অপকর্ম ও অর্থগৃ্ধ্তার অজস্র নিন্দা 
করিয়াছলেন। কিন্তু তাহাতে ফল হয় নাই। 

১৯৪৩ অব্দেও এঁর্‌প ঘাঁটয়াছে। চারাঁদকে প্রচুম কলরব উঠিলে 
মাত্র ১৫ই সেপ্টেম্বর সরবরাহ-সচিব স্বীকার কাঁরলেন, অন্য প্রদেশের 
চাউল বাঙলায় বোচয়া গবর্ণমেন্টের লাভ হইয়াছে বটে, তবে সেটা 
গোড়ার 'দিকটায়। ইত্যাঁদ, ইত্যাঁদ। 

তখনকার দিনেও আঁধক পাঁরমাণে মাল কেনা ও মজুত করার 
বিরুদ্ধে হুকুম জার হইয়াঁছল। অন্নাভাবে মানুষ মরিতেছে, তবু 
অবাধ-রপ্তানি চালতোছল। জর্জ টমসনের মতে, পুভরক্ষের সময়ে 
রপ্তানিটা যাঁদ বন্ধ থাঁকিত, তাহা হইলে চাউলে কুলাইয়া যাইত 
অনাহারে মানুষ মারত না।' এই রপ্তাঁন কবে শুরু হইয়াঁছল জানা 
যায় নাই; ১৪ই নভেম্বর (১৭৭০) অনেক চেম্টার পর রপ্তানি বন্ধ করা 
হয়, ইতিহাসে *এই বিবরণ রাহয়াছে। 

এবারেও রপ্তানর বিরুদ্ধে অনেক চেশ্চামোঁচ হইয়াছিল; কর্তৃপক্ষ 
কর্ণপাত করেন নাই। অনেক বিলম্বে ২৩শে জুলাই তারিখ হইতে 
রপ্তাঁন কতক পাঁরমাণে বন্ধ হইল, একেবারে বন্ধ হয় নাই। এখনও 
কয়েকাঁট ব্যাপারে 'বদেশে চাউল রপ্তান হইতে পারবে, তবে সরকারি 
[হিসাবে উহা মাঁসক এক হাজার টনের আধক হইবে না। সরবরাহ- 
সচিব পণ্চাশের মন্বন্তরের যে-সব কারণ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই 
রপ্তানি-প্রসঙ্গেরও উল্লেখ নাই। 

বাঙলাদেশ ১৭৭০ অব্দের ধাক্কা সহজে সামলাইতে পারে নাই; 
অভাব লাগয়াই ছিল। ১৭৮৩ অব্দে আবার দভরক্ষ দেখা দিল। 
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এইবাঁর কর্তৃপক্ষ একটু সুবাদ্ধর পাঁরচয় দিলেন, জলপথে রপ্তাঁন 
একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। একটি কাঁমাঁট তৈয়ারি কারয়া তাহার 
উপর দণ্ডমুণ্ডের চরম ক্ষমতা দেওয়া হইল। নিদেশ দেওয়া হইল, যাঁদ 
কোন ব্যবসাদার খাদ্যশস্য গোপনে মজুত করিয়া রাখে, বাজারে আনিয়া 
ন্যায্য মূল্যে বেচিতে অস্বীকার করে-তবে তাহাকে ভয়ানক শাস্ত 
দেওয়া তো হইবেই, অধিকন্তু তাহার মাল বাজেয়াপ্ত করিয়া গাঁরবদের 
মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া হইবে। 

পণ্সাশের মন্বন্তরেও এইরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ফল কি 
হইয়াছে, হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়া তাহা দেখাইয়া গেল। সরকারি 
আদেশ অবাধে এবং প্রায় প্রকাশ্য ভাবেই অবহেলিত হইয়াছে । সরকারও 
আদেশের পর আদেশ সংশোধন কারয়া চাঁলয়াছিলেন। 

১৭৮৩ অব্দের দুভিক্ষে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব হইয়াছিল, 
বাঙলা ও বিহার এই দুই প্রদেশের জন্য একটি কায়েমী শস্যাগার তৈয়ারি 
কাঁরতে হইবে। তদনৃষায়ী পাটনায় পাকা-গাঁথাঁনর এক প্রকাণ্ড গোলাঘর 
নির্মত হইয়াছিল। তাহাতে লেখা আছে-01 076 [97250591 
0155%10001. 0£ 09171765 10 [10019. কিন্ত গোলাঘর চিরদিনই শুন্য 
রাহয়া গেল, কোনাদন একমনঠা ধান তাহার মধ্যে পড়ে নাই। 

পণ্টাশের মন্বন্তরের সময়েও ফড গ্রেইনস্‌ কামিটি সুপাঁরশ 
কাঁরয়াছেন, একটা কেন্দ্রীয শস্যাগার তৈয়ার কারতে। এই শস্যাগারের 
জন্য পাকা ইমারত তৈয়ার হইবে কিনা, এবং শেষ পর্যন্ত ইহাতে ক 
পারমাণ শস্য উঠিবে, তাহা দৌখবার বিষয়। 

১৮৬৬ অব্দে যে মন্বন্তর ঘটে, উহাকে সাধারণত উীঁড়ষ্যার দুভিক্ষ 
বলা হয়। প্সর্বগ্রাসী দুভরক্ষের সমুদ্রে" সমগ্র ডীঁড়ষ্যা পারপ্লাবিত হইয়া 
[গয়াছল। বাঙলাদেশের মৌদনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, নদীয়া, হুগাঁল 
ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উহার ঢেউ আঁসয়াছল। এই মন্বন্তরের কবলে 
উীঁড়ষ্যার যে অবস্থা বার্ণত হইয়াছে, আজ বাঙলার অবস্থাও আবকল 
সেইর্প। দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রাতাদন অগাঁণত 
অন্নহশন মারা পাঁড়তেছে, শিয়াল-কুকুর মানুষের শব ছেপ্ডাছেশড় 
কাঁরতেছে। সরবরাহ-সচব অবশ্য বালিতে চাঁহয়াছেন, বাঙলার সমস্ত 
অঞ্চল দুভিক্ষগ্রস্ত হয় নাই। কিন্তু ধাস্পা দয়া সত্যকে চাপা দেওয়া 
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যায় না। ১৮৬৬ অব্দের মন্বন্তরে প্রায় দশ লক্ষ লোক মাঁরয়াছিল। 
যাঁদ কোনাঁদন ১৯৪৩ অব্দের নিরপেক্ষ সত্য বিবরণ বাহির হয়, দেখা 
গিয়াছে। 

১৮৬৫ অব্দে বাভন্ন জেলার কালেক্টররা আধাশক অজল্মা লক্ষ্য 
কাঁরয়া প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান কাঁরতে চাঁহলেন। কিছ; খাজনা মকুব 
কারবারও কথা হইল। কিন্তু কাঁমশনারেরা উহা সমর্থন কাঁরলেন না। 
রেভেনিউবোর্ডও এইরূপ প্রস্তাব সরাসার বাতিল করিয়া 'দিলেন। 
বোর্ড এক বিস্তৃত বিবরণীতে বাঙলা-সরকারকে জানাইলেন, ফসল কিছ 
কম হইতে পারে বটে কিন্তু তাহাতে ভাবনার কিছ? নাই; এই ফসলেই 
লোকের খাবার কুলাইয়া যাইবে । আগামী বৎসরের জন্য মজুত অবশ্য 
কম থাকবে, কিন্তু দ্যাভরক্ষ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। 

১৯৪৩ অব্দেও সেই অবস্থা । র্লক্গদেশ বেহাত হইয়া যাইবার পর 
কথা উঠিল, বংসরের শেষের দিকে বাঙলায় অন্নাভাব ঘাঁটতে পারে। 
কথাটা তুলিলেন, ভারত-সরকারের খুব মোটা মাহনার এক কর্মচারী । 
ব্যস, এ পর্যন্ত। ৩০শে এপ্রল (১৯৪৩) তারিখের কাগজে বাহর 
হইল, একটা লোকের শব ব্যবচ্ছেদ কাঁরয়া পেটের মধ্যে ঘাস পাওয়া 
গিয়াছে । ক্ষুধার তাড়নায় হতভাগ্য ঘাস খাইয়াছে, হজম কাঁরিতে পারে 
নাই। কিন্তু উহারই এক সপ্তাহ পরে (৭ই মে) সরবরাহ-সচিব বাঁললেন, 
“সঙ্কটের সমাধান অদূরবতাঁ”। পরাঁদন ৮ই মে বাঁললেন, 'বাস্তাবক 
পক্ষে বাঙলায়' যথেম্ট খাদ্যশস্য রাহয়াছে। তখনকার খাদ্য-বভাগের 
বড়কর্তা মেজর জেনারেল উড ১৩ই মে বিস্তর অও্ক কাঁষয়া দেখাইলেন, 
বাঙলায় কোন অভাব নাই । কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব মাননীয় আজজুুল 
হক ১৫ই মে কৃফনগরে বাঁললেন, 'বাঙলায় এখনও চাউলের কমাঁত হয় 
নাই?। ৩০শে তারখেও 'বাঙলার অপ্রচুর খাদ্য রাহয়াছে অথবা আমদানি 
অপ্রচুর হইতেছে'_একথা সূরাবার্দ সাহেব বালিতে পারেন নাই। 

১৮৬৬ অব্দে তখনকার লাট স্যার সঁসল বীডনের গবর্ণমেন্ট 
রাখয়াছে। ১৯৪৩ অব্দে বাংলা-সরকারও বাঁললেন, বাংলায় যে 
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পাঁরমাণ খাদ্য রহিয়াছে তদনূপাতে মূল্যবৃদ্ধি অসংগত হইয়াছে। মজুত 
মাল বাজারে বাহির কাঁরতে পারলেই সংকট দূর হইয়া যাইবে) 
১৮৬৬ অব্দের মার্চ মাসেই চাউল-আমদানির দাঁব উঠিয়াছল। 
তখন বাঁড়-ঘর ছাঁড়য়া লোকে ইতস্তত ঘুরতে শুরু কাঁরয়াছে, স্থানে 
স্থানে খাদ্য লুঠ হইতেছে। 'কন্তু সরকার প্রত্যাসন্ন সংকট উপলব্ধি 
কাঁরতে পাঁরিলেন না। ২৮শে মার্চ স্যার আর্থার কটন দুভক্ষ-নিবারণের 
জন্য সরকারকে অবাঁহত হইতে বাঁললেন। এাঁপ্রল মাসে কাঁলকাতায় 
চাঁদা তুলিয়া লোক খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু রেভোনউ-বোর্ডের 
তখনও সন্দেহ, সত্যই খাদ্যাভাব ঘাঁটয়াছে না । ন্রমে চাউল একেবারে 
অমিল হইয়া গেল। সৈন্য, সরকারি চাকুরিয়া এবং কয়েদিদের জন্যও 
চাউল মিলে 'না। তখন লেফটেন্যাণ্ট-গবর্ণর বাহর হইতে চাউল 
আমদানির হুকূম দিলেন। সরকারের অকর্মণ্যতায় এই দুভিক্ষে প্রায় 
দশ লক্ষ লোক মারা যায়। এইজন্য দুর্ভক্ষ-কমিশন রেভোনিউ-বোর্ডকে 
খুব দোষ দলেন। ১৮৬৭ অব্দের ১১ই আগস্ট রেভোনিউ-বোর্ড অজন্্র 
নুটি স্বীকার কাঁরয়া বললেন, “সময় মতো কাজে হাত না দেওয়ায় এবং 
প্রয়োজনের তুলনায় ব্যবস্থা নিতান্ত অপর্যাপ্ত হওয়ায় দূর্দৈব ঘটয়াছে। 
কর্মকর্তাদের মধ্যে আনাঁড় লোক 'ছিল, দুভিক্ষের লক্ষণ দৌঁখয়াও 
তাঁহারা ধারতে পারেন নাই। কাজে নামতে অনেক দোঁর হইয়া যাওয়ায় 
এমন অবস্থা ঘাঁটল যে শেষে টাকা 'দয়াও খাদ্য মিলে নাই।” রেভেনিউ- 
বোর্ড স্বীকার কাঁরলেন, মিঃ র্যাভেন শ'র টোলগ্রাম পাইয়া তৎক্ষণাৎ 
যাঁদ কাজে নামা হইত, তাহা হইলে অসংখ্য জীবন রক্ষা পাইত। 
১৯৪৩ অব্দের দুভর্ষের ঠিক এই অবস্থা। আনাঁড় লোকের 
উপর ভার "দয়া বিস্তর অঘটন ঘাঁটয়াছে। একজনে একটা কাজের ভার 
পাইলেন, সে বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা লাভের পূর্বেই তাঁহাকে অন্য 
বিভাগে চালান করা হইল। বাঙলা ও কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য-সংক্রান্ত 
কর্মচারীদের এত রদবদল কাঁরয়াছেন যে দ্ুততায় উহার কাছে সিনেমা- 
ছাঁবও হার মানিয়া যায়। ১৯৩৯ অব্দের অক্টোবর হইতে ১৯৪২ অব্দের 
করিয়াছেন। ১৯৪২ অব্দের ডিসেম্বরে খাদ্য-ীবভাগ সজ্ট হয়; ১৯৪২ 
অব্দের এপ্রলে ফুড এডভাইসার কাউন্সিল হয়। ১৯৪৩ অবন্দের 
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এীপ্রলে 'িজওন্যাল ফূড-কামিশনার নিযুক্ত হন। গড়ে মাস দ:য়েক 
ব্যাপার; বাঙলায় যে কত রকম পট-পাঁরবর্তন হইয়াছে, তাহা সকলেই 
আমরা চোখের উপর দোঁখিয়াছ। 

সরকার ওদাসীন্যের ফলে ১৯১৪৩ অব্দে ঠক ১৮৬৬ অব্দের মতো 
অবস্থা আতি শোচনীয় হইল। টাকা ফোললেও চাউল মলে নাই। 
চাঁদা তুলিয়া নানা প্রাতিষ্ঠান লোক খাওয়াইবার ব্যবস্থা কারল। সরকার 
মনে কারলেন, এই রকম হাজার কয়েক লোক খাওয়াইয়াই জনসাধারণ 
হাঙ্গামাটা চুকাইয়া দিবে, তাঁহাদের মাথা ঘামাইবার গরজ হইবে না। 
পেটের দায়ে মানুষ যে ঘরবাড় ছাঁড়য়া পথে বাহির হইয়াছে, শহরমুখো 
ধাওয়া করিয়াছে, কর্তাদের সোঁদকে নজর পাঁড়ল না। 

অথচ এই অবস্থাই সকলের চেয়ে মারাত্মক। গ্রামের মধ্যে খাদ্য 
পেশছাইয়া দিলে লোকের ঘর-গৃহস্থ্যাল খাঁনকটা বজায় থাকত, তাহারা 
ছু কিছু আয় কারতেও পারত, যথাসম্ভব শীঘ্র স্বাবলম্বী হইয়া 
আবার মাথা তুলিবার প্রবৃত্ত তাহাদের মনের মধ্যে জাগরুক থাঁকিত। 
দুঁভিক্ষি গ্রামের মানুষকে তাড়াইয়া শহরে আনে। যে ছিল গৃহস্থ, 
আত্মসম্মান হারাইয়া সে পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়ায়। ১৮৭৮ অব্দের 
দুভিক্ষ-কামশনে স্যার রিচার্ড টেম্পল এই সম্পর্কে বলেন, খাদ্যের 
সন্ধানে মানুষ ঘরবাঁড় ছাঁড়য়া যখন ঘোরাঘুঁর আরপ্ত করে, দুভক্ষে 
সেই অবস্থা সকলের চেয়ে ভয়াবহ । ইহার ফলে লোক নীতিভ্রম্ট হইয়া 
পড়ে। গ্রামে শৃঙ্খলার সাঁহত সাহাধ্যদানের ব্যবস্থা করিয়া এই ঘোরাঘুরি 
বন্ধ করিয়া ফেলা উচিত। কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক একাঁট সাহায্যকেন্দ্ 
হইবে। উপযুক্ত সময়ে দ্রুত সাহায্যের ব্যবস্থা কারলে ঘোরাঘীর বন্ধ 
হইবে।' 

১৮৬৬ অব্দেও লোকে ঘরবাড় ছাঁড়য়াছল; ১৯১৪৩ অব্দের মতোই 
সদর রাস্তায় মুমূর্ষু অবস্থায় মানুষ পাঁড়য়া থাঁকত। আগস্ট মাসে 
মানুষ লঙ্গরখানায় জমায়েত হইত। তাহাদের উপযুক্ত আশ্রয় ছিল না। 
করিতেছে । তখন একরকম জোর করিয়াই শহরের অন্নসন্ত্র বন্ধ কাঁরয়া 
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দেওয়ী হইল; দুঃস্থদের বাহরে পাঠানো হইল। সত্তর বংসর পরে সেই 
ঘটনারই পুনরাবৃত্ত দোখতে পাইয়াছ। সেবার কালকাতা শহরে লোক 
জমিয়াছিল পনের ষোল হাজার। ১৯৪৩ অব্দে সরকারি অনুমান, 
একলক্ষ। 

সেবারও রান্না-করা খাদ্য দেওয়া হইত। এ সম্বন্ধে আপাত্ত উঠিয়া- 
ছিল। কটকের 'রিলিফ-ম্যানেজার মিঃ কাকউডের মতে, এই প্রকার সাহায্য 
দানে গ্রহীতার নোৌতিক অধোগাতি হয়। এ কথা ঠিক যে, লোকে রান্না- 
করা খাদ্য গোপনে 'বাক্র করিয়া উদ্দেশ্যের অপব্যবহার কারতে পারে না। 
কিন্তু আর একটা দক ভাববার আছে। বহ পারবারেরই এইরূপ সাহায্য 
লইতে ইজ্জতে বাধে, তাহারা নিঃশব্দে মৃত্যুপথের যাত্রী হয়। ১৯৪৩ 
অব্দেও এই সমস্যা দেখা 'দয়াছে। যাহারা লঙ্গরখানায় যাইতে পারে না, 
হইয়াছিল ? 

১৮৭৩-৭৪ অব্দে দুভক্ষের সূচনাতেই সরকার অবাঁহত হইয়া- 
ছিলেন, তাই সেবার বোৌশ লোকক্ষয় হইতে পারে নাই। খাদ্যের সন্ধানে 
লোকে গ্রাম ছাঁড়বার পূর্বেই যাহাতে সাহায্য পেসছায়, দেহের শক্ত 
অবশেষ হইবার আগে যাহাতে কাজ পায়, আতি দ্রুত তাহার ব্যবস্থা 
হইয়াঁছল। প্রার্থ সাহায্যের যোগ্য কিনা, এ বিষয়ে স্থানীয় লোকের 
সাক্ষ্য সকলের চেয়ে প্রামাণ্য । শহরের উপর অন্নসন্র খাললে এই 
প্রমাণের উপায় থাকে না; অনেক বাজে লোক সাহায্য পায়, অথচ আঁধকাংশ 
দুঃস্থ সেবাকেন্দ্রে পেশীছিয়া উঠিতে পারে না। যাহাতে এইরকম গোল- 
যোগ না ঘটে, তখনকার ছোটলাট স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল সে 'বষয়ে বশেষ 
উদ্যোগী হইয়াছিলেন। লোকজনকে তাহাদের ঘরবাঁড়তে বসাইয়া নামে 
নান্কম এবং গ্রাম হিসাবে ভাগ না কারলে সুশৃঙ্খল সাহায্য অসন্ভব, এই 
ছিল তাঁহার অভিমত । পণ্াশ হইতে একশশট গ্রাম লইয়া এক একটি 
সাহায্যকেন্দ্রু খোলা হইল; সমগ্র বাঙউলাদেশকে এইভাবে ভাগ করিয়া 
ফেলা হইল । প্রাত কেন্দ্রে এক একটি বড় শস্যাগার_ সেখান হইতে 
গ্রামের শস্যভান্ডারে খাদ্য পাঠান হইত। একজন দায়িত্বশীল কর্মচারী 
প্রাতি সপ্তাহে কাজকর্ম পাঁরদর্শন করিতেন। ১৮৭৩-৭৪ অব্দে 
দুভর্ষ দমনের এই প্রচেষ্টা-সকল দিক দিয়া ইহাকে আদশস্ছানীয় 
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বলা ধাইতে পারে। কিন্তু পণ্চাশের মন্বস্তরে ইহা সম্পূর্ণ অবহেলিত 
হইয়াছে। 

ধন্তু সেবার এত স_ব্যবস্থার মধ্যেও চাউল রপ্তাঁন হইতোছিল। 
স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল উহার তীব্র প্রাতবাদ করেন। ১২ই অক্টোবর 
(১৮৭৩) তানি আসন্ন বিপদ সম্পর্কে ভারত-সরকারকে সত কাঁরয়া 
অনুরোধ জানাইলেন যেন-€১) আঁবলম্বে সেবাকার্য শুরু করিয়া দেওয়া 
হয়; (২) বাঁহর হইতে চাউল আনবার বন্দোবস্ত হয়; এবং (৩) ভারত- 
বর্ষ হইতে চাউল রপ্তাঁন একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বড়লাট 
চাউল রপ্তানি বন্ধ কারতে রাজ হইলেন না; সেন্রেটার অব স্টেটকে 
তাঁহার আপত্তির বিষয় জানাইলেন। যে-সব ভারতীয় কালি মাঁরসস, 
ওয়েস্টইশ্ডিজ, সিংহল ও অন্যান্য দেশে গিয়াছে (বোঁশর ভাগই ইউ- 
রোপীয় বাগিচায় কাজ কাঁরতে) চাউল বন্ধ করিলে তাহাদের উপায় কি? 
১৯৪৩ অব্দে আবকল ইহারই প্রাতধবান শোনা 'িয়াছে। সংহলের 
আমাঁদগকে ভাবতে হইয়াছে। ১৮৭৩-৭৪ অব্দে সুব্যবস্থা যত ক: 
হইয়াছিল, কিছুই গ্রহণ কার নাই; কেবল সেবারকার চাউল রপ্তাঁন 
নীতিটা বহাল রাখিয়াছিলাম।* 


* এই প্রবন্ধ-সংকলনে শ্রীফৃত কালাচরণ ঘোষ কর্তৃক সংগৃহীত উপাদানের 
সাহায্য লওয়া হইয়াছে। 
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শিক্ষা-সম্প্রসারণ 


একের সাঁহত অন্যকে মিলায়, ইহাই সাহত্যের ধর্ম। যে অজ্ঞানের 
করে, সাহত্যের প্মিগ্ধ আলোকে সে অন্ধকার দূরীভূত হয়। মানুষের 
সহিত মানুষের মিলনসাধন করিয়াই সাহত্য ক্ষান্ত হয় না। জাতির 
বর্তমানের এবং বর্তমানের সাহত ভবিষ্যতের সংযোগ স্থাপন করিয়া 
সাঁহত্য 'বাচ্ছিন্ন 'বাঁভল্ন মানবকে এঁক্যের স্বানাবিড় বন্ধনে সংবদ্ধ করে। 
যে জাতির নিজস্ব সাঁহত্যের অভাব, সে জাতি বিশ্বের কাছে অপাঁরচিত, 
এমন কি নিজের কাছেও। আমরা বাঙালী অশেষবিধ ভাগ্যবিড়ম্বনায় 
বিড়ম্বিত হইয়াও যে একাঁট মান্র এশ্বর্য লইয়া গর্ব করিতে পারি, সে 
আমাদের সাহিত্য। একাদন তো আমাদের সবই 'িল। আমাদের 
অন্নপূর্ণার পূর্ণপান্ত কত বৃতুক্ষুর রিক্তথালি পূর্ণ করিয়াছে, আমাদের 
মহালক্ষমর রত্রপেটিকা কত ভিক্ষুকের ভিক্ষার ঝুল মাঁণমাণিক্যে 
ভাঁরয়া দিয়াছে, আমাদের শিলপঞ্ঈন্ভার বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। 
অতঈত গৌরবের পাবন্র পুরাতন 1দনগুঁল আজ যে বর্তমানের বাস্তব 
ক্ষেত্রে রুপান্তর লাভ না করিয়া স্মাতিলোকের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে 
সেজন্য দুঃখ কাঁরতে হয় করিব, কিন্তু আর নিলজ্জের মত বারংবার 
শনীজের অদষ্টকে ধক্কার দব না। কেন গয়াছে কাহার দোষে গিয়াছে 
সে কথা আজ আর আমাদের আবাঁদত নাই, সুতরাং সে আলোচনা 
[নম্ফল। কেমন করিয়া হারানো জিনিস আবার ফিরিয়া পাইব তাহার 
আলোচনাও আঁজকার ক্ষেত্রে অবান্তর । কিস্তু এই প্রন স্বভাবতই মনে 
উাঁদত হয়, বহ্‌ শতাব্দীর 'বাঁবধ ভাগ্যবিপর্যয়ের দ্বারা বিপর্যস্ত হইয়াও 
আমরা প্রাণশাক্ত হারাইয়া ফেলি নাই কেন? রোগ-শোক-দঃখ-দারিদ্র, 
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সর্বোপাঁর দীর্ঘাদনের পরাধীনতার মন্‌ষ্যত্বনাশ গ্নানিভার “বহন 
কাঁরয়াও প্রাত্যাহকের উধের্ব মস্তক উত্তোলন কারবার সামর্থ্য পাই কোথা 
হইতে? পুঞ্জীভূত অপমানের বল্মীকন্তুপে আচ্ছন্ন থাঁকয়াও মোহ- 
ধৰংসী সূর্যালোকের আভাস দোখতে পাই কাহার শাক্ততে £- তাহার 
একমান্র উত্তর সাহত্য। জাতির জীবনের মূলে রসধারা জোগাইয়া 
সাঁহত্যই তাহার প্রাণশাক্ত অব্যাহত রাখয়াছে। 
বাঙলা-সাহত্যের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস। কত রাজ- 
বংশের উতথান-পতন, কত ধর্মমতের উদয়-ীবলয়, কত রাঁতনশীতির 
আমাদের এই সাহত্য আজ প্রায় সহম্রাধক বর্ষ ধাঁরয়া জাতীয় 
সংস্কৃতির 'বাচিন্র পাঁরিচয় বহন কাঁরয়া আসতেছে । এই সাহত্যের 
ধারাবাহকতার মধ্য দিয়া আমরা িতৃঁপতামহের সাঁহত সচেতন এবং 
সজীব মানসিক যোগ রক্ষা কাঁরয়া আসতেছি। নানা কারণে সে যোগ 
সম্পূর্ণ অক্ষুপ্র নাই। অর্থহীন প্রথা, যাক্তহবন আচার, অমাজনীয় 
মূঢ়তা শৈবালদামের মত দল বাঁধয়া কখনো কখনো প্োতপথ রুদ্ধ 
করিয়াছে । আমাদের চৈতন্য জাগাঁরত হইলে এ বাধা অপসারিত করা 
হয়তো কঠিন হইবে না। কিল্তৃু একথা স্বীকার না কাঁরয়া উপায় নাই 
যে, যেটুকু যোগ আছে তাহা কেবল সাঁহত্যের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। 
জাতীয় জীবনে জাতীয় সাহত্যের প্রভাব সম্বন্ধে আমরা কিছুকাল 
বড় উদাসীন ছিলাম। এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে ইংরেজী 
শাক্ষিত সম্প্রদায়ে সেই ওঁদাসীন্যটা এক রকম বিরুদ্ধতার ভাবই ধারণ 
করিয়া বাঁসল। বাঁঙ্কমচন্দ্র এই সম্প্রদায়কে কশাঘাত করিয়া একাঁদন 
বাঁলয়াছিলেন, ঘ্যাঁহারা বাক্যে অজেয়, পরভাষাপারদর্শঁ, মাতৃভাষা- 
বরোধী তাঁহারাই বাবু । মহারাজ! এমন অনেক মহাব্ীদ্ধসম্পন্ন 
বাব জন্মিবেন যে, তাঁহারা মাতৃভাষায় বাক্যালাপে অসমর্থ হইবেন ।” 
বাঁঙ্কমচন্দ্রের এই বিদ্রুপ অত্যন্ত রূঢ় হইলেও ইহার মধ্যে অত্যান্ত ছিল 
না। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে বঙ্গদেশে ইংরেজী ভাষাকেই শিক্ষার 
মাধ্যম রূপে ক ভাবে গ্রহণ করা হইল তাহার 'বস্তারত হাঁতহাস 
শলাপবদ্ধ কারতে চাহ না, কিন্তু তদানীন্তন 'শাক্ষত সমাজের মনোবাত্ত 
কিরুপ ছিল এই প্রসঙ্গে তাহা স্বভাবতই মনে পড়ে। কলিকাতা 
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বশ্বারদ্যালয়ে আজ মাতৃভাষার নানাভিমুখী অনুশীলন হইতেছে। 
মাধ্যামক বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণী হইতে উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত 
মাতৃভাষার মাধ্যমে অধ্যয়ন অধ্যাপন চঁলিতেছে। ইণ্টারামাঁভয়েট এবং 
ব.এ পরাক্ষায় বঙ্গভাষা ও সাহত্যের পূর্ণতর অনুশীলনের স্ব্যবস্থা 
হইয়াছে । কেবল বাঙলাভাষা ও সাহত্য অধ্যয়ন করিয়া ছান্রছান্রীগণ 
সর্বোচ্চ উপাঁধ গ্রহণ কাঁরতেছেন। মাতৃভাষার প্রাত এই মর্যাদা 'দিয়া 
কাঁলকাতা 'বস্নাবদ্যালয় যে আদর্শ স্থাপন কাঁরতে সমর্থ হইয়াছেন, 
ভারতবর্ষের অন্যান্য বিশ্বাবদ্যালয়ে তাহা অল্পবিস্তর অনুসৃত হইতেছে। 
আশা কার এমন একদিন আসিবে যোদন ভারতের প্রত্যেকটি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে নিম্নতম পাঠ হইতে উচ্চতম গবেষণা পর্যন্ত মাতৃভাষার 
বাহকতায় সম্পন্ন হইতে পাঁরবে। কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় ষে 'সাদ্ধি- 
লাভ কাঁরতে সমর্থ হইয়াছেন তাহার গুরুত্ব আমরা সব সময় অনুভব 
কাঁরতে পার না। কি প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম কাঁরয়া 
আমরা এই যে ফললাভ কারয়াছি, তাহা আমরা বিস্মত হই। 
অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়াও 'বমাতার অঙ্গনে মাতৃভাষাকে স:প্রাতিম্ঠিত 
করিয়া গিয়াছেন, এখানে সেই প.ণ্যশ্লোক খাঁষকল্প পূর্বজগণের নাম 
স্মরণ করিতোছি। 

রাজনোৌতক কারণে যাঁদও দেশের মধ্যে একটা দলাদাঁলর বষাক্ত 
আবহাওয়ার উদ্ভব হইয়াছে, তথাপি আতি বড় নিন্দুকেও বাঙালী 
জাতিকে অনোৌদার্যের অপবাদ দিতে পারবে না। আমরা সাহত্যকে 
জাতিগঠনের সবশ্রেম্ত উপাদান বাঁলয়া গণ্য কার। সাহত্য যেমন 
জাতির অঙ্গে সঞ্জীবন-রসের সণ্টার করিয়া জাতিকে সঙ্গন সচেতন এবং 
সবল করিয়া তুলে, জাতির সমুদ্বোধিত চৈতন্য, সুগঠিত চিন্তাধারা এবং 
স্যানয়ত 'বিচারব্দীদ্ধ তেমনি মহত্তর সাহত্য প্রণয়নে সহায়তা করে। 
বঙ্গদেশের শিক্ষাচার্যগণ এই তত্বাটি উপলান্ধ করিয়া তাহা কার্যতঃ 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের কার্ধীবাঁধর সাঁহত 
যাঁহাদের কিছুমান্র পাঁরচয় আছে তাঁহারা সকলেই সে কথা জানেন। 
বাঙলাভাষা ও সাহত্যচর্চার ব্যবস্থা করাই ষে কালে আপাঁত্তর কারণ 
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িল। আজ কিকাতা বিশ্বীবদ্যালয়ের প্রবোশকা হইতে এম.এ. পর্যন্ত 
সকল শ্রেণীতেই 'বাভন্ন প্রাদেশিক ভাষা ও সাহত্যের অধ্যয়ন অধ্যাপনার 
সুযোগ আমরা লাভ করিতেছি। এই ব্যবস্থার প্রবর্তনের জন্যও 'পতৃ- 
দেবকে কম প্রাতকৃলতা সহ্য কাঁরতে হয় নাই, কিস্তু দেশকে প্রদেশের 
গণশ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখার মত মনোবাঁত্ত তাঁহার ছিল না। 'তাঁন 
ভাঁবয়াছিলেন নিজের ভাষা এবং নিজের সাহত্যের অনুশীলন কাঁরয়া 
বাঙালী যে কল্যাণ লাভ করবে, অন্য জাত সুযোগের অভাবে সে 
কল্যাণ হইতে বাঁণ্চত হইলে, ক্ষাতি শুধ; সেই বিশেষ জাত্রই নয়, সে 
ক্ষত সমগ্র ভারতবর্ষের। তান বাঝয়াছিলেন সর্ব অঙ্গের সুস্থতার 
উপর সমগ্র দেহের স্বাস্থ্য নিভভর করে। তাই বিশ্বীবদ্যালয়ের শিক্ষা- 
বাঁধতে 'হন্দী, মারাঠী, গুজরাটা, ওাঁড়য়া, আসামী, মৌথলণ ইত্যাঁদর 
সঙ্গে সঙ্গে সুদূর দাক্ষণ-ভারতের তামিল, তেলুগন্‌ প্রভীতকেও স্থান 
দিয়াছিলেন। যে ভাষা আপন প্রদেশে অনাদৃত, কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় 
তাহাকেও সমগ্র জাঁতর মুখ চাহিয়া অনাদর করেন নাই। বাঙলা দেশ 
তাহার বাণীপীঠ হইতে যে আদর্শ প্রচার কাঁরয়াছে, যৌদন সমগ্র 
ভারতবর্ষ সেই মহাদর্শে অনুপ্রাণত হইবে, গভশর ওৎসুক্যের সাঁহত 
সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা কারতোছি। 

সাহিত্যের সহিত ভাষার যোগ অত্যন্ত 'নাবড়। আত্মার সাহত 
দেহের যে সম্বন্ধ সাহিত্যের সহিত ভাষার সেই সম্বন্ধ। যাহাকে 
ভালবাসি তাহার দেহটাকে বাদ দিয়া শুধু আত্মাটর কথা তো আমরা 
রুল্পনা কারিতে পার না। বস্তুতঃ দেহটাকে লইয়াই আমাদের যত 
কারবার। যে আপনার ভাষাকে ভালবাসে আপনার সাহত্যের প্রাতিও 
তাহার মমত্ববোধ সহজেই জাগ্রত হয়। আবার উচ্চতর সাহিত্যে রসের 
উপলান্ধ ঘাঁটলে তখন ভাষা ও সাহত্যের প্রাদোশক গাণ্ডি হইতে মন 
সহজেই মুক্ত লাভ করে। তখন অন্যের ভাষা নিজে পাঁড়তে এবং 
নিজের ভাষা অন্যকে পড়াইতে ইচ্ছা হয়। যে কোনো দেশে যে কোনো 
কালে এই অবস্থা সকলেরই কাম্য। কিন্তু যদ কেহ শিক্ষাদানের মত 
পূণ্যকর্মকে রাজনোতিক অথবা অন্য কোনো কুটিল উদ্দেশ্যে নিয়োজত 
প্রায়ই এই ধরনের আঁভযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। একজন বাঙাল যাঁদ 
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বাঙলদ শাঁখয়া তদ্‌পাঁর হিন্দী গুঁড়য়া অথবা তাঁমল তেলুগু শিখে, 
তাহা তো আনন্দের কথা । কিন্তু যাঁদ এমন হয় যে, অন্য প্রদেশের 
কোনো একটা ভাষা হয়তো শাঁখিল, কিন্তু মাতৃভাষাটাই শেখা হইল না, 
তবে তাহার মত দনূরভাগ্য আর কি হইতে পারে? দেশকে প্রদেশে 
বিভক্ত করিবার স্বাভাবক উপায় হইল ভাষাবচার, ধর্মভেদে প্রদেশ 
ভেদের যে সাম্প্রাতিক চেম্টা আরন্ত হইয়াছে, তাহা পাঁথবীর কোনো সভ্য 
জাতির অনুমোদিত নহে। সুতরাং এক প্রদেশের অজ্ঞ নিরক্ষর দাঁরদ্র 
মানুষকে সামান্য কিছু প্রলোভন দেখাইয়া যাঁদ তাহাকে অন্য ভাষায় 
দীক্ষিত করা হয় এবং বারংবার শুনাইয়া শুনাইয়া তাহার মনে যাঁদ 
এই বিশ্বাস বদ্ধমূল কাঁরয়া দেওয়া যায় যে, এঁ অন্য ভাষাই তাহার 
মাতৃভাষা, তবে এই প্রদেশের আপাত্ত কারবার সংগত কারণ থাকিতে 
পারে। শিক্ষাদানের মত মহৎ কর্তব্য আর কি আছে? যাহারা শিক্ষা- 
দানের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা জাতির নমস্য। কিন্তু তাঁহারাও যাঁদ 
এক প্রদেশীয়কে অন্য প্রদেশীয় বাঁলয়া প্রমাণ কারবার জন্যই শিক্ষাদান 
করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্কে সাধু বালব না। বাঙলা দেশের তরফ 
হইতে আমরা ি কারতে পাঁর তাহা দৌখতে হইবে। অন্যে আসিয়া 
যাঁদ আমার নিরক্ষর ভ্রাতা-ভগনীকে তাহারই অক্ষর শিখাইতে থাকে, 
তাহাকে বাধা দবার কোনো সংগত কারণ নাই। কিন্তু আমার কর্তব্যটা 
তাহার পূর্বে পালন করিয়া লইতে হইবে। আমার ভাষা তাহাকে আগে 
শিখাইয়া দিতে হইবে। সে কে, তাহার পূর্বপুরুষের পাঁরচয় কি, 
আমার সহিত তাহার এবং তাহার সাঁহত সমগ্র দেশের সম্বন্ধ কির্প- 
পৃঁথবীর সকল ভাষার এক এক দল প্রাতিনাধ আঁসয়া গ্রামে গ্রামে 
ভাষা শিক্ষার পাঠশালা খুলিয়া দলেও কোনো ক্ষতি হইবে না, বরং 
কিছ উপার লাভ হইবে। 

যে কর্তব্যের উল্লেখ করিলাম, তাহা একজন দুইজনের কাজ নয়। 
দেশের 'শাঁক্ষিত সমাজকে এই কাজের ভার লইতে হইবে। দেশের মধ্যে 
বয়স্ক শিক্ষার সুব্যবস্থা কাঁরতে হইবে। যে দেশের লোক আঁধকাংশই 
[নিরক্ষর তাহাদের শিক্ষিত কারবার পণ গ্রহণ করিতে পারে তরুণ ছান্র- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন উৎসাহী কর্মীর অভাব হইবে না, সে ভরসা আমি 


৩৫ 


দিতে পাঁর। কিছুকাল আগে কাঁলকাতা ইউনিভার্সিট ইনম্টিউম্যুটের 
উদ্যোগে বয়স্ক শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা নিম্ফল হয় নাই। 
আহ্বানমান্র ছান্রগণ দলেদলে আ'সয়া উপাঁস্থত হইয়াছিলেন এবং 
উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট শিক্ষাদান-পদ্ধাত 'শাখয়া লইয়া দীর্ঘ অবকাশে 
আপনআপন গ্রামে গিয়া বয়স্ক নিরক্ষরাদগকে শিক্ষা 'দয়াছিলেন। 
সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে এই শিক্ষাদান-কার্য চালাইতে হইলে একাঁট 
প্রতিষ্ঠানের শাক্তই যথেম্ট হইতে পারে না। দেশের 'বাঁভন্ন 'শিক্ষা- 
প্রাতম্ঠান, সাহত্য-সামাতি, গ্রল্থাগার-সাঁমাত প্রভৃতি এই কাজে 
সহযোগিতা কারলে আমাদেরই আঁশাক্ষিত ভ্রাতা-ভাঁগননীরা, যাহারা 
আজ সমাজের ভারস্বরৃপ, তাহারাই সমাজের সুযোগ্য সভ্য বাঁলয়া গণ্য 
হইবে। বাঙলাদেশে দুই হাজারের কাছাকাছি মাধ্যামক বিদ্যালয় আছে। 
এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ উচ্চতর শ্রেণীর ছান্রদের সহায়তায় 
সময়ের কিয়দংশ ব্যয় করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে দেশমাতার প্রকৃত 
সেবা করা হইবে। অর্থের প্রয়োজন সব কাজেই আছে, তাহা আম 
বিস্মত হই নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস বর্তমানে দেশে জাতীয়তাবোধ 
যে ভাবে জাগ্রত হইতেছে, তাহাতে কোনো মহৎকার্যই অর্থের অভাবে 
আটকাইয়া যাইবে না। কাজ আরম্ত কাঁরলে দেশবাসীর সহানুভূতি ও 
সহযোগিতা দুরলভ হইবে না। 

প্রন উঠিতে পারে, বাঙলা ভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা 
প্রসারের জন্য কোনো কোনো প্রাতিষ্ঞান_যথা, 'বিশ্বভারতীর অন্তর্গত 
লোকাঁশক্ষা-সংসদ, শান্তপুর পুরাণ-পাঁরষদ এবং প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য- 
সম্মেলনের অন্তর্গত পরাক্ষা-পারষদ- ইাতপূর্বেই এ কাজে হাত 
দিয়ছেন। কয়েক বংসর যাবৎ তাঁহারা আপনআপন কার্যে ব্রতী 
আছেন, কিন্তু আশানুরূপ ফললাভ হইয়াছে কি? বস্তুতঃ কি আশা 
লইয়া ভীল্লখিত প্রাতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষ করম্ক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইয়াঁছলেন ' এবং তাঁহাদের আশা কতটা সাফল্য লাভ কাঁরয়াছে, তাহা 
তাঁহারাই বাঁলতে পারেন। এ স্থলে আম সাঁবনয়ে এই কথা বাঁলতে 
চাই যে, কেবলমান্র পরাঁক্ষাগ্রহণ দ্বারাই প্রকৃত শিক্ষাদান সম্ভব নহে। 

লোকশিক্ষা-সংসদ এবং পরীক্ষা-পরিষদের নিয়মাবলী আমি 
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যত্ষপূর্বক দেখিয়াছ। বিদ্যালয়ে পাঠ কারবার সুযোগ যাঁহাদের 
ঘটে না বাঙলাদেশের সেই সব নরনারীর মধ্যে বাঙলার মাধ্যমে জ্ঞান- 
বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা-সংসদ প্রাতষ্ঠা করেন। 
রবীন্দ্রনাথের এক পন্ন হইতে তাঁহার আভিপ্রায় কি ছিল জানিতে পারি। 
1তাঁন 'লাঁখয়াছিলেন : “দেশের যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোক নানা 
কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সযোগ থেকে বাণ্চত, তাঁদের জন্য ছোটো 
বড়ো প্রাদোশক সহরগুলতে যাঁদ পরাক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায়, তবে 
অনেকেই অবসরমতো ঘরে বসে নিজেকে শাক্ষত করতে উৎসাহিত 
হবেন। নিম্নতন থেকে উচ্চতন পর্ব পর্যস্ত তাঁদের পাঠ্যাবষয় 'নারর্ট 
ক'রে, তাঁদের পাঠ্যপস্তক বেধে দিলে, সুবাহত ভাবে তাঁদের শিক্ষা 
নিয়ান্তিত হ'তে পারবে। এই পরাক্ষার যোগে যে-সকল উপাঁধর 
অধিকার পাওয়া যাবে সমাজের দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য 
আছে ।” শেষোক্ত প্রাতিষ্ঞানের উদ্দেশ্য__“(ক) প্রাচীন ও আধানিক বঙ্গ- 
সাহিত্যের পাঁরিচয়। (খ) বঙ্গভাষার আভিজাত্য সংরক্ষণ ।” এবং তাঁহাদের 
মতে এই উদ্দেশ্যসাধনের উপায় “প্রবাসী বঙ্গ-সাহত্য-সম্মেলন কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত পরাক্ষা-পাঁরষদ দ্বারা না্দন্ট কেন্দ্রে আপাতত বৎসরে 
একবার মান্র প্রবোশকা এবং উপাধি পরাক্ষা গ্রহণ করা ।” 

উভয় প্রাতিজ্ঞানের আভপ্রায় একরপ আঁভন্ন। উপায়ও প্রায় সমান। 
তবে পাঠ্যন্রম প্রভাতি সম্বন্ধে কিছু কিছ পার্থক্য আছে। উভয় 
প্রাতিজ্ঞানকে সাম্মলিত হইতে হইলে এই পার্থক্য দুর কারতে হইবে। 
তাহা না হইলে পাঠ্যতাঁলকার ভেদে কোনো ক্ষাতবৃদ্ধি নাই। যে 
উদ্দেশ্যে এই সকল প্রাতষ্ঠান স্থাপত হইয়াছে তাহা সিদ্ধ হইলে 
সর্বতোভাবে জাতর পক্ষে কল্যাণজনক হইবে, তাহাতে কোনো সন্দেহ 
নাই। কিন্তু এই পরাক্ষা-গ্রহণের সাহত নিরক্ষর দেশবাসীকে অ আ কখ 
হইতে আরন্ত কারয়া বাঙলা লেখাপড়া শিখাইবার কোনো সম্বন্ধ নাই। 
তাহার জন্য স্বতন্ন ব্যবস্থা আবশ্যক। সে ব্যবস্থা প্রণয়নে ইহাদের 
সাহায্যই সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইবে। 

মাতৃভূমিকে আমরা যাঁদ দেবী বলিয়া-স্বর্গাদাপ গরায়সী বাঁলয়া 
জ্ঞান করি, তবে মাতৃভাষাকেও পরমারাধ্যা বলিয়া জ্ঞান কারব। সৌভাগ্যের 
কথা, অন্ধভাঁক্তর বশবতরঁ হইয়া আমাদের ভাষাকে আরাধনা করিবার 
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প্রয়োজন হইবে না। বাঙলা ভাষা আজ নিজের এশ্বরবলে জগতের শ্রেম্ঠ 
ভাষাসমূহের অন্যতম বলিয়া গণ্য হইয়াছে । হিন্দ্‌স্থানীর ন্যায় তাহাকে 
যাঁদ গণভাষারূপে ব্যবহার কারতে জনসাধারণ অসমর্থ হয়, তবে তাহা 
লইয়া আক্ষেপ কাঁরব কেন? ভাষার উন্নাতি এবং প্রসারের জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য এবং সে কর্তব্য আমরা এঁকান্তিকভাবে 
নষ্ঠার সাঁহত পালন কারব। আমাদের ভাষালক্ষমীর মর্যাদা তাহাতেই 
সমধিক রাক্ষত হইবে। কত লোকে এক একটা ভাষাকে মাতৃভাষার্পে 
ব্যবহার করে তাহার হিসাব করিয়া দোঁখলেও পাঁথবীর মধ্যে বাঙলার 
স্থান সপ্তম এবং ভারতের মধ্যে প্রথম । ইহা বিশেষজ্জের মত। আর যাঁদ 
আদমসুমারির হিসাবের উপর 'ির্ভর করা যায়, তবে বাঙলার পাঁথবীর 
মধ্যে অস্টম এবং ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান। তাহাও বড় কম গৌরবের 
কথা নহে। ১৯৪১-এর আদমসূমারতে ভাষার হিসাব বাদ দেওয়া 
হইয়াছে, তাহা হয়তো আপনারা লক্ষ্য কাঁরয়া থাঁকবেন। ১৯৪১-এ 
বাঙলার আঁধবাসীর মোট সংখ্যা ছয় কোটি চোদ্দ লক্ষ ষাট হাজার তিন 
শ সাতাত্তর। ১৯৩১-এ মোট আঁধবাসাঁর শতকরা ৯২ জনের ভাষা 
বাঙলা ধরা হইয়াছিল। সেই হিসাবে এবারে বঙ্গভাষাভাষী বাঙালীর 
সংখ্যা হওয়া উচিত পাঁচ কোটি পণ্য়ষাঁট লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশ 
সাতচল্িশ (৫৬৫,৪৩,৫৪৭)। ইহা ছাড়া বাঙলার বাহরে আসাম 
উীঁড়ষ্যা এবং বিহার ও অন্যান্য প্রদেশের আঁধবাসী অনেক বাঙাল 
আছেন, যাঁহারা আজও মাতৃভাষারূপে বাঙলার ব্যবহার কাঁরয়া থাকেন। 
সতরাং দেখা যাইতেছে, বঙ্গভাষাভাষী ভারতীয়ের সংখ্যা কমপক্ষে ছয় 
কোটি। এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বার্ধতি হউক, ইহাই আমাদের কামনা । 
অন্তত এটুকু আমাদের দেখিতে হইবে, বাঙালনীর মধ্যে, তিনি বর্তমানে 
যে প্রদেশেরই আঁধবাসী হউন না কেন, একজনও যেন বাঙলা ভাষায় 
অজ্ঞ না থাকেন। 

পরম আনন্দের বিষয় যে জামসেদপুর শিক্ষাপ্রচার-সামাতর উদ্যোগে 
আঁশাক্ষিত জনসাধারণকে বাঙলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। 
ধূম্রধাঁলর ঘূর্ণিবাত্যার উধের্বেও যাঁহারা জ্ঞানের পাবন্র বাহ্াীশখাট 
পান্র। সুবর্ণপ্রদীপের সংস্থান না হইয়া থাকে না হইল, তাহার জন্য 
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আক্ষেপের কোন কারণ নাই। তাঁহাদের অদম্য উৎসাহ এবং অক্ান্ত 
অধ্যবসায়ের সংস্পর্শে পিতলের প্রদীপই সোনা হইয়া উঠিবে। সামাতির 
শিক্ষাদান কার্য সম্ভবত বালকবালিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া 
বয়স্কাদগের মধ্যেও পারব্যাপ্ত করা হইয়াছে। যাঁদ এখনও না হইয়া 
থাকে, তবে আবিলম্বেই তাহা করা প্রয়োজন। কেবল শিশু অথবা কেবল 
বয়স্কের মধ্যে শিক্ষাদান আবদ্ধ রাখলে সাঁমাতির মৃখ্য উদ্দেশ্য সার্থকতা 
লাভ করিবে না। 

সময়ের মূল্য বর্তমান যুগে অত্যন্ত আধক। দীর্ঘকাল ধাঁরয়া 
পঠনপাঠনের সময় কেহ পাইবে না। যে সম্প্রদায়ের পাঠার্থাঁ লইয়া 
সমিতির কাজ, তাহাদের অবসর আত অল্প। এই অজ্প সময়ের উপযুক্ত 
ব্যবহার হইতেছে কি না, তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কাঁরতে হইবে। ছয় 
মাস বা এক বৎসর শিক্ষা পাইয়া একজন নিরক্ষর লোক সর্বশাস্তে 
সপশ্ডিত হইবে, এমন আশা করা সঙ্গত হইবে না। কিন্তু মাতৃভাষায় 
অন্তত এতটা আঁধকার অর্জন করা আবশ্যক, যাহাতে সংবাদপন্রটা পাঁড়য়া 
মানে বঝতে পারে এবং নিজের চাঠটা অন্যকে দিয়া খাইতে বাধ্য 
নাহয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে কছু সাধারণ জ্ঞানও [শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। 
যে জগতে সে বাস করে. তাহার সম্বন্ধে যেন একেবারে অন্ধ না থাকে। 
বয়স্ক এবং অল্পবয়স্ক পাঠার্থর পাঠক্রম এবং শিক্ষাব্যবস্থা একর্‌প 
হইলে চলিবে না। কারণ উভয়ের গ্রহণশাক্ত ও ধারণাশীক্ত একরুপ নয়। 
তাহা ছাড়া একটি ছয় বসরের শশুর কাছে যে পাঠ মনোজ্ঞ হইবে, 
একজন মধ্যবয়সী শ্রাীমকের পক্ষে সেই পাঠ হৃদয়গ্রাহী হইবার সন্তাবনা 
অল্প। এঁদকে চিন্তা করিয়া পাঠ্যানর্ণয় ও পাঠক্রম স্থির করিতে 
হইবে। বতমান আয়োজন অল্প বাঁলয়া হতাশ হইবার কারণ নাই। 
ক্ষুদ্র অঙ্কুরের মধ্যেই বৃহতের সন্তাবনা প্রচ্ছন্ন থাকে। 

ভারতবর্ষে শিক্ষা, সভ্যতা এবং স্বাদোশকতা প্রচারে বাঙালীর দান 
অসামান্য । বঙ্গের বাহরে বাঙালীরা যে প্রদেশেই গিয়াছেন, সেই 
প্রদেশকেই স্বদেশ বালয়া তাহার উন্নতাবধানে আত্মনিয়োগ কাঁরয়াছেন। 
মাদ্রাজ, মহীশর, পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, ডীঁড়ষ্যা এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে 
তাহার সপ্রচ্ুর নিদর্শন আছে। নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা বাঙালীর 
জাতীয় ধর্ম, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার ক্ষুদ্রতর স্বার্থের মোহ কখনো 
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তাঁহাঁদগকে অখণ্ড ভারতের মহত্তর আদর্শের পথ হইতে বিচাঁলত 
কাঁরতে পারে নাই। তাই তাঁহারা সকলের বিশ্বাসভাজন এবং শ্রদ্ধার 
পান্ন হইয়াছিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রেও বাঙালীরা চিরকাল ভারতের 
কথাই চিন্তা করিয়াছেন, প্রদেশের সুখ-সুবিধার উধের্ব দেশের 
স্বাধীনতাকেই তাঁহারা স্থান 'দয়াছেন। বিদ্যা বিতরণের ক্ষেন্রে 
কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমদার সর্বজনীন নীতির উল্লেখ পূর্বেই 
কাঁরয়াছি। 

যে কোনো অবস্থাতেই হউক না কেন, এঁক্য ও অখণ্ডতার সেই বৃহৎ 
আদর্শ হইতে আমরা কখনোই বিচ্যুত হইব না। সামায়ক স্বার্থের 
প্রলোভনে চিরন্তন মঙ্গলের পথ রুদ্ধ হইতে দিব না। আমাদের জাতীয় 
ভাষা ও সাহত্য সম্বন্ধে এই কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কুটিল 
রাজনীতি জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃম্টি করবার জন্য সর্বব্রই' একবার 
কাঁরয়া ঘা মাঁরয়া যাইতেছে । দূর্বল স্থানে তাহা বেশ জোরেই 
লাঁগতেছে। 'হন্দীকে বিকৃত করিবার যে অপচেষ্টা চাঁলতেছে এবং 
অল-ইপ্ডিয়া রেডিওর সাহায্যে তাহা যে ক্রমশ ব্যাপক এবং বার্ধত করা 
হইতেছে, তাহা আপনারা অবগত আছেন। এঁদকে লেখ্য 'হন্দী ভাষায় 
উর্দ হরফের ব্যবহার কংগ্রেসের সমর্থন পাওয়ায়, এ অপচেষ্টার ক্ষেত্র 
আরও উর্বর হইল । আমরা কি 'িশ্চেম্ট নির্ত্তরে এই অত্যাচার সহ্য 
কাঁরয়া লইব? বাঙলা ভাষালক্ষনীর অঙ্গনেও ভেদনশীতির অঙ্কুর বপনের 
কাজ আরন্ত হইয়াছে । আঁবিলম্বে তাহাকে উৎপাটন করিয়া না ফেলিলে 
ঘিষবৃক্ষ ডালপালা মোলয়া সমগ্র দেশকে আবৃত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। 
বাঙলার এই দুরবস্থা দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ কাঁরয়া বাঁলয়াছলেন, 
“আজ হিন্দু-মুসলমানে যে একটা লজ্জাজনক আড়াআড় দেশকে 
আত্মঘাতে প্রবৃত্ত করছে তার মূলেও আছে সর্বদেশব্যাপ অব্দাদ্ধ। 
অলক্ষন্নী সেই আশাক্ষিত অব্দাদ্ধর সাহায্যেই আমাদের ভাগ্যের 'ভীত্ত 
ভাঙবার কাজে চর লাগিয়েছে, আত্মীয়কে তুলছে শত্রু করে, বিধাতাকে 
করছে আমাদের বিপক্ষ । শেষকালে নিজের সর্বনাশ করবার জেদ 
এতদূর পর্যন্ত আজ এগোল যে, বাঙাল? হয়ে বাঙলা ভাষার মধ্যেও ফাটল 
ধরাবার চেম্টা আজ সম্ভবপর হয়েছে; শিক্ষার ও সাহত্যের যে উদার 
ক্ষেত্রে সকল মতভেদ সত্বেও একরাম্দ্রীয় মানুষের মেলবার জায়গা, 
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সেখানেও স্বহস্তে কাঁটাগাছ রোপণ করবার উৎসাহ ব্যথা পেল না, লজ্জা 
পেল না।” র 

যে আশক্ষিত অবুদ্ধি আমাদের ভাগ্যের 'ভান্তি ভাঁঙবার চেম্টায় রত, 
তাহাকে দূরীভূত করিবার সর্বপ্রধান উপায় দেশব্যাপী শিক্ষার প্রসার । 
সাঁহত্যের মধ্য দিয়াই দেশকে সহজে 'শাক্ষিত করা সম্ভব। আপন 
প্রাদেশিক ভাষায় আপন প্রদেশের জনগণকে 'শাক্ষিত কাঁরয়া জাতীয় 
সাঁহত্যের সর্বোৎকৃষ্ট রত্রগুঁল তাহাদের সম্মুখে ধাঁরতে হইবে। 
স্ব-দেশকে, স্ব-জাতিকে, আপনার সভ্যতা ও সংস্কীতকে জানবার এবং 
শ্রদ্ধা করিবার শিক্ষা পাইয়া জনগণ ধন্য হইবে। জাতীয় উন্নাতর ইহাই 
প্রথম ও প্রধান সোপান। 

সাহত্যের প্রচার শুধু প্রদেশের মধ্যে আবন্ধ রাখলেই চাঁলবে না, 
কাঁরতে হইবে। এক ভাষার গ্রন্থ অন্যভাষী পাঠকের পঠনযোগ্য করিয়া 
পাঁরাঁচত হইয়া আপনআপন মত গঠন, বর্জন অথবা সংশোধন কারবার 
জন্য ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর উপায়ের কথা তো আম ভাবিয়া পাই না। 

এইখানে স্বভাবতই প্রশন উঠিবে, এক ভাষার গ্রন্থ অন্যভাষীর পঠন- 
যোগ্য করা কি ভাবে সম্ভব হইবে? এক উপায় আছে অনুবাদ এবং সে 
উপায় বহু বংসর পূর্ব হইতেই অবলাম্বত হইয়াছে। বাঁত্কমনন্দ্র, 
রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমূখ বহু বাঙালী সাহাত্যকের রচনাসমৃহ 
ভারতের 'বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। বাঙলা ভাষাতেও অন্যান্য 
ভাষার অনেক গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকে শনীনয়া 
কৌতূহল বোধ করিবেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 
হিন্দী “বেতাল পাঁচস”র অনুবাদ । প্রাচীন কাল হইতেই বাঙলা ভাষায় 
অন্য প্রদেশ'য় গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর 
বাঙালণী কাব আলাওলের রচিত পদ্মাবতাঁ নামক কাব্যখানির নাম বঙ্গ- 
সাঁহত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত। এই কাব্যখান মালিক মুহম্মদ জৈসীর 
হন্দী কাব্য “পদুমাবং” অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। এই অনুবাদের 
ধারা, কখনও বা আক্ষারক অনুবাদ কখনও বা ভাবানুবাদ, আজ পর্যস্ত 
চলিয়া আসিয়াছে । কিস্তু অনুবাদগ্রন্থ নানা কারণে যথেম্ট পাঁরমাণে 
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প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হয় না। উপযুক্ত অন্বাদকের অভাব তাহার 
অন্যতম। অন্যবাদ কাঁরতে গেলে উভয় ভাষায় সমান জ্ঞান থাকা 
আবশ্যক। ভাষান্তর কারতে গেলে অনেক সময় শ্রেষ্ঠ সাহাত্যকের 
পক্ষেও মূলের ভাব এবং রস অব্যাহত রাখা কঠিন হয়। এই সমস্ত 
অন্তরায় থাকা সত্তেও অনুবাদ গ্রন্থের আবশ্যক আছে। ইংরেজী এবং 
ভারতবাসীর সম্মুখে উন্মুক্ত করতে হইবে। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যের 
জন্য আমি একটি অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য উপায় অবলম্বনের প্রপ্তাব 
করি। আমি বাল ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ ভাষা অটুট 
রাখিয়া শুধু 'বাভন্ন 'লিপিতে মাদ্রত করা হউক। আমার 'বশ্বাস 
এইরূপ প.স্তক বিভিন্ন প্রদেশে পঠিত হইয়া আন্তঃ-প্রাদোশক মিলনের 
পথ প্রস্তুত কারবে। আমার প্রস্তাবের. পক্ষে কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন 
কাঁরতোছ : 

১। ভারতবর্ষের 'বাভন্ন ভাষার বর্ণন্রমে কোনো ভেদ নাই বাঁললেই 
চলে, কেবল লিপির আকৃতি স্বতন্। অর্থাৎ 'অআইঈ' কখগঘ' 
রূপে যে ভাবে আমাদের বর্ণমালা সাঁজ্জত আছে, ভারতের সকল 
প্রদেশেই সেইরুপ। এমন কি দাঁক্ষিণ-ভারতেও। প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি 
হইতে সকল াঁপরই উৎপান্ত। সেইজন্য বর্ণীবন্যাসে এই আভন্নতা। 
(উদ হরফের কথা স্বতন্। তাহার সাঁহত ভারতীয় অন্য কোনো 
লাঁপর মিল নাইু।) এই আভন্নতার ফলে এক ভাষাভাষী পাঠক অন্য 
'ভাষার বই কেবলমাত্র 'লিপ্যন্তর কারলেই পাঁড়তে পাঁরবেন। এই কথা 
শুধু অক্ষর সম্বন্ধে নয়, ১ ২ ৩ ৪ প্রভৃতি অও্ক সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । 

২। ভারতাঁয় আর্ধভাষাসমূহের_ অর্থাৎ তামিল, তেল.গ, প্রভৃতি 
দ্রাবিড় এবং কোল, মনণ্ডা প্রভাতি আর কয়েকাঁট অনার্য ভাষা ব্যতীত, 
আর সকল ভাষার উৎপাত্ত সেই বোৌদিক সংস্কৃত হইতে । সব আর্য- 
ভাষারই ইতিহাস একরূপ। প্রাকৃত এবং অপতভ্রংশ অবস্থা আতিন্রম 
কাঁরয়া সকলেই বর্তমানরূপে আসিয়া পেশীছিয়াছে। সূতরাং আধুনিক 
ভাষাসমূহের মধ্যে অনেক মিল আছে । শব্দাবলীতে এই মল অত্যন্ত 
আঁধক। এক ভাষা অন্য ভাষীর কাছে যতটা দুর্বোধ্য বলিয়া আমরা 
ধারণা করি, কার্যত তাহা সত্য নয়। অপাঁরচিত 'াপই আমাদের ভয়ের 


৪৭ 


কারণ হয়। বাঙলা হরফে 'হন্দী বই প্রকাশিত হইলে তাহা বাঙালীর 
পক্ষে পড়া কঠিন হইবে না। ভারতের অনেকখাঁন জ্যাড়য়া নাগরণ 
লাঁপর প্রচলন। 'হন্দী ছাড়াও বহু ভাষার পৃস্তক নাগরীতে মাঁদ্ূত 
হয়। সুতরাং বাঙলা ভাষার বই নাগরী 'লাপতে প্রকাঁশত হইলে 
ভারতের বহ- প্রদেশের সহত আমাদের বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক যোগ 
সাধিত হইবে। ভারতীয় সকল ভাষা এবং 'লাপ সম্বন্ধেই এই কথা বলা 
চলে। তবে প্রথমে প্রধান প্রধান ভাষা এবং 'লাঁপ লইয়া পরীক্ষা আরন্ত 
করাই ভাল। 

৩। আমার সর্বাপেক্ষা বড় যুক্তি আমার নিজের এবং অন্যপ্রদেশীয় 
কয়েকজন বন্ধুর ব্যবহারিক আভক্ঞতা। বস্তুতঃ যে ভাষার সাঁহত পারচয় 
কথার তাৎপর্য সকলেই হদয়ঙ্গম করিতে পাঁরবেন। 

বাঙলা হরফে এ ধরনের কাজ ছু কিছু হইয়াছে । কাঁথ নীহার 
প্রেস হইতে প্রকাশিত বাঙলা হরফে মদীদ্রুত ওঁড়য়া পৃস্তকসমূহের নাম 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নাগরী িাপতে মাদ্রত একাঁট কাঁবতা- 
সংকলন গ্রন্থে ভারতের 'বাঁভন্ন ভাষার লোক-সংগণীত, কাবতা এবং 
ছড়া সংগৃহীত হইয়াছে। উহার ভূঁমকা, গ্রন্থ-পাঁরচয়, টীকা-টপ্পনী 
ইত্যাঁদ হিন্দীতে 'লাখত। কিন্তু কাবতাসমূহ যে ভাবে সংগৃহীত 
হইয়াছে সেইভাবেই মদাদ্রত হইয়াছে। তাহাদের ভাষা কিছমমান্র 
পরিবর্তন করা হয় নাই, কেবল নাগর িপিতে ছাপানো হইয়াছে 
এই মান্র। 

ণলাপর প্রসঙ্গে স্বভাবতই রোমান লিপির কথা উঠিতে পারে; সেই- 
জন্য এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা আগেই বাঁলয়া রাখা আবশ্যক বোধ 
কাঁর। এক রোমান 'লাপর দ্বারা ভারতের সকল ভাষা লেখার ব্যবস্থা 
করা সম্ভব হইলে সুবিধা অনেক হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু দেখা 1গয়াছে 
দেশ তাহা গ্রহণ করিবার জন্য এখনও প্রস্তুত হয় নাই। লিপি ভাষার 
বাহ্য চিহৃমান্ন। এক চিহ্বের কাজ অন্য চিহের দ্বারা যাঁদ সহজে চলে, 
তবে চিহ পাঁরবর্তনে আপাঁত্ত কারবার কোনো কারণ নাই। যাঁক্তর 
দ্বারা তাহা বুঝতে পাঁর কিন্তু যুক্তর দ্বারা তাহা বুঝাইতে পাঁর না। 
কারণ, যুক্ত যতই শাণিত হউক না কেন, সংস্কারের গায়ে সে সহসা 
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দাগ বসাইতে পারে না। ইহা লইয়া তর্ক করা বৃথা । সুতরাং ভারতীয় 
লিপি দিয়াই কার্যারন্ত হউক। 

আমরা যাঁদ একটি স্নানার্দস্ট কর্মপদ্ধাত স্থির কাঁরয়া এই কার্ষে 
আত্মনিয়োগ কারি, তাহা হইলে অভীম্ট ফললাভে বিলম্ব হইবে না। 
আমি কম্পনা-নয়নে সেই শুভাদন প্রত্যক্ষ কাঁরতোঁছ, যোদন 'বাবধ 
ভাষার বিচিত্র লিপির শতদলপদ্মে অধ্যাসীনা হইয়া ভারতের সমগ্রা- 
রুপিণ সরস্বতী ভারত-ভাগ্যাবধাতার জয়োচ্চারণ কাঁরয়া বাঁলতেছেন : 

“জনগণমন-আঁধনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা ।” 
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দিল্লীর অভিভাষণ 


[ প্রবাসী বঙ্গ-সাহত্য সম্মেলন_১৩৫৫ ] 


আপনাদগকে স্বাগত-সন্তাষণ জানাইতোঁছ। বঙ্গ-সাহত্যের বিশাল 
বনস্পাঁতর ছায়াতলে আমরা বংসরে একবার করিয়া বাঙলার বাহিরে 
সাম্মীলত হই। এই সম্মেলন ভারতের নানাস্থান হইতে সমাগত বঙ্গ- 
সাঁহত্যসেবক ও সাহত্যামোদীদের পারস্পারক মিলনের এক সার্থক 
উপলক্ষ । 

এবারকার সম্মেলনের আঁধবেশন-স্থান ভারতের রাজধানী দিল্লী; 
অতাঁত ইতিহাসের সুদূর অস্পন্ট দিনেও দিল্লীর উপকন্ঠে আর্ধরাম্ট্র- 
শীক্ত কেন্দ্রীভূত হইয়াঁছল। তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী অতাঁত 
হইয়াছে, পাঠান-মোগল-ইংরাজ-রাজত্বের অবসান ঘটঁিয়াছে, কিস্তৃ "দিল্লীর 
মাহমাসূর্য অস্তামত হয় নাই। ইংরেজ কাবি বাঁলয়াছেন, "5০£01 0) 
06৪0 15 011 ৪1) 617111125 05.” দিল্লী কত সাম্রাজ্যের উত্থান 
পতনই না দোৌখয়াছে-_রবান্দ্রনাথের ভাষায় 


“তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ূভরে 
উড়ে যায় দিল্লীর পথের ধূলি "পরে ।» 


ইতিহাসাবধাতার "প্রিয় লীলাভূমি এই নগরীতে যেখানে বিংশ শতাব্দীর 
বাঙালী বার ও ভারতের নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন সত্য হইয়া 
দিল্লীতে আপনাদগকে অভ্যর্থনা জানাইয়া কৃতার্থ বোধ কারতোছ। 
এই সম্মেলনের পাঁরধি সংকীর্ণ নহে। ভাষার 'ভীত্ততে প্রদেশ- 
বিভাগের নীতি বহচক্ষেত্রে স্বীকৃত হইলেও সাহত্যের ক্ষেত্রে সে নীতি 
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অচল); প্রাদেশিক বিভাগের দ্বারা সাহিত্যের ক্ষেত্র বিভক্ত বা সীমাবদ্ধ 
হয় না বা করাযায় না। সকল সভ্যদেশেই ইহা স্বীকৃত। সাহিত্যের 
মানাচন্রে প্রান্ত-প্রত্যন্তের সীমারেখা অবলপ্ত। আজকার সাহিত্য 
কাঁর। 

প্রাীতবংসর আপনারা ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে সমাগত হইয়া 
এই সম্মেলনে জ্ঞানাবজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে ভাবের আদান-প্রদান করেন। 
দীর্ঘকাল এই বাৎসারক সম্মেলন ভারতে বাঙাল সমাজের বিস্তার এবং 
এঁক্যের পরিচয় 'দয়াছে। নিজ প্রদেশের বাহিরে গিয়াও বাঙাল বঙ্গ- 
দেশকে ভোলে নাই, বাঙলার সংস্কাতির সঙ্গে যোগ রাখিয়া তাহাকে 
বৈচিত্র্য দানে সম্ধ করিয়াছে। বাঙলার সঙ্গে প্রবাসী বাঙালীর 
সহমর্মিতা স্বাভাবক এবং দীর্ঘকাল ধারয়াই বিদ্যমান রাহয়াছে। 
অদৃন্টের নানা ঘাতপ্রাতিঘাতেও ইহা লবপ্ত হয় নাই। 

পাঁচ বংসর পূর্বে ১৩৫০ বঙ্গাব্দে এই 'দিল্লী-নগরীতেই প্রবাস 
বঙ্গসাহিত্যের একবিংশতিতম আঁধবেশন আহৃত হইয়াছিল। বাঙলা 
সোদিন মন্বস্তরে মমূর্ষ). লোভনীর নিষ্ভুর লোভ ও বাতের নিত্য- 
চিত্তক্ষোভে সমগ্র দেশ আলোঁড়ত। আজ ভারত স্বাধীনতা অজর্ন 
করিয়াছে বটে, কিন্তু আজও বাঙালীর দীর্দনের অবসান হয় নাই। আজ 
বাঙলা খণ্ডিত হইয়াছে। তাহার বৃহৎ এক অংশ ভারতের বাহিরে 
চলিয়া গিয়াছে।, অগাঁণত বাস্তুহীন বাঙালীর যেন আজ ধরণীর কোলে 
কোথাও স্থান নাই। দুভর্ষ ও সাম্প্রদায়ক দাঙ্গার নিপীড়ন শেষ 
হইতে না হইতে বাঙালী আবার গৃহহান সর্বহারা হইয়া পাঁড়য়াছে। 
একাদক দিয়া দেখিতে গেলে আজ ছয় কোটি বাঙালীর আঁধকাংশ 
প্রবাসী, কেবল প্রবাসী নহে তাহারও আধক, রাম্দ্র-ব্যবস্থায় 'বাচ্ছন্ন। 

যে সমস্ত বাঙালী বাঙলার বাহিরে ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশে 
বাস করেন, তাঁহাদের সঙ্গে বাঙলার যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব ও 
অপেক্ষাকৃত সহজ । কিন্তু পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে যে অগাঁণত বাঙাল 
হইবে? তাহাদিগকে লইয়া বাঙালী সমাজের যে সমগ্রতা তাহা রক্ষা 
করার কি ক ব্যবস্থা হইবেঃ ইহা আমাদের সম্মুখে এক প্রকান্ড 
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সমস্যাঁ। এই সমস্যার সমাধান চিন্তা কারতে সাহত্য-সাধকগণকে আম 
অনুরোধ জানাইতেছি; রাজনীতি ও রাষ্ট্র আমাদের পরস্পরের মধ্যে 
যে ছেদ ঘটাইয়াছে তাহার উপর দিয়া মিলনের সেতু রচনা কাঁরতে 
সাঁহাত্যিকগণকে আম আহবান কাঁরতোছ। 

বাঙালী বাঁলয়া আমরা যাঁদ গৌরব বোধ কার, আশা কার কেহ 
তাহাকে স্পর্ধা বলিয়া বিবেচনা কাঁরবেন না। আমাদের জীবনেও দুঃখ 
আছে, দারিদ্য আছে, অপমান-অত্যাচার আছে এবং হয়তো িছ বেশী 
পাঁরমাণেই আছে। তাহার জন্য আক্ষেপ কাঁরব না; দুই শতাব্দীর 
পরাধীঁনতা আমাদের দেহমনকে যতটা পাড়ত কাঁরয়াছে আর কাহাকেও 
ততটা আঘাত করিয়াছে কনা সন্দেহ। আজ 'ীবদেশশ শাসনের অবসান 
ঘঁটয়াছে; সংগ্রামে আমরা জয়লাভ কাঁরয়াছ, কিন্তু আমাদের ক্ষতাঁচহ 
এখনও মাাছয়া যায় নাই। কখনও যাঁদ নাই মুছে, তাহাতেই বা দুঃখ 
কি? ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, প্রদেশগত সুবিধার জন্য নহে, সমগ্র 
দেশের ও সমগ্র জাতির কল্যাণের দিকে চাহিয়া যাহারা বুক পাঁতিয়া 
আঘাত সহ্য করে তাহাদের ত্যাগ ব্যর্থ হয় না। 

কিছুকাল যাবৎ ভারতের স্থানে স্থানে সংকীর্ণ প্রাদৌশক ব্দাদ্ধর 
আঁতিমান্রায় প্রাদুর্ভাব দেখা 'দয়াছে। এখন হইতেই এই ভাব দূর 
কারতে না পারিলে সাম্প্রদায়িকতার ন্যায় প্রাদৌশকতাও ভারতের সমস্যা 
বাঙলা দেশ বাঙালনর জন্য এই প্রকার ভাবধারা জাতীয়তা এবং এঁক্যের 
পাঁরপল্থী। এই সংকীর্ণ প্রাদেশকতা দূর কাঁরতে হইলে প্রত্যেক 
প্রদেশের স্থানীয় আধবাস্দের মত প্রবাসীঁদেরও তত্ততপ্রদেশের প্রতি 
কর্তব্য আছে। একথা প্রত্যেক প্রদেশের প্রবাসীদের পক্ষে প্রযোজ্য । 
ইংরেজেরা যেভাবে ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল বাস করিয়া দূরবীণ দয়া দূর 
হইতে এ দেশবাসীকে দেখিয়া তাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন না 
করিয়াই স্বদেশে চলিয়া যাইতেন, ভারতবর্ষের এক প্রদেশের লোক অন্য 
প্রদেশে বাস করিবার সময়ে যেন সেই মনোবাত্ত অবলম্বন না করেন। 

ভারতে 'বাভন্ন প্রদেশগুলির যে স্বাতন্ত্যই গাঁড়য়া উঠুক না কেন, 
প্রত্যেকেরই ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূলে রাহয়াছে এক সংস্কৃত 


ভাষা এবং এক ভারতীয় সংস্কাতি। সুতরাং ভারতের 'বাভন্ন ভাষা এবং 
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সংস্কৃতিতে এঁক্যের সন্ধান পাওয়া শুধ্‌ সম্ভবপর নয়, অনায়াস-সাধ্য। 
বাঁভন্ন প্রাদোশক 'লাপি এ-ক্ষেত্রে যে বাধা সৃষ্টি করে তাহা দূর করা 
ধিছূমাত দুঃসাধ্য নহে। আজ যাঁদ সমস্ত প্রাদেশক ভাষাই স্বীয় 
লিপির সঙ্গে সঙ্গে দেবনাগরী লাঁপও গ্রহণ করে, অর্থাৎ যাঁদ দেবনাগরণ 
[লাপিতেও প্রাদোশক সাহিত্যগ্াীলর মুদ্রণ হয়, তবে তাহাতে শুধু যে 
প্রদেশগ্লির পক্ষে পরস্পরের সংস্কাতির স্বাদ গ্রহণ করার পথ সুগম 
হইবে তাহা নয়, আপাতদৃম্টিতে বিভিন্ন সংস্কাতিগঁল একটা স্বাভাবিক 
সমন্বয় এবং সর্বভারতীয় এঁক্যের পথে চলিবে। শুধু অনুবাদের 
1ভতর দিয়া কেবল 'বাভন্ন সাঁহত্যের মূল রস পূর্ণভাবে আস্বাদ করা 
যায় না। সর্বভারতাঁয় এক্যের জন্য একাট সর্বভারতীয় লিপি আবশ্যক 
- এক্ষেন্রে দেবনাগরীই হইবে সেই লিাপি। অবশ্য একথাও মনে রাখিতে 
হইবে যে, 'লাঁপ ভাষা নহে, ভাষার চিহনমান্ত। সমগ্র ইউরোপে একই 
রোম্যান 'লাঁপ প্রচলন থাকা সত্ত্বেও সেখানে রাজনোতিক ও সাংস্কৃতিক 
সংকীর্ণতা ও দ্বন্দের লাঘব হয় নাই। তাহা হইলেও যেখানে 'বাভন্ন 
প্রাদেশিক সাহত্যের মূল উৎসও আঁভন্ন, সেখানে সর্বভারতীয় 'লাপর 
প্রচলনের দ্বারা প্রদেশগৃলির মধ্যে আত্মীয়তা ও সম্প্রীতি বার্ধত হইবে, 
প্রাদেশিক ভাষা ও সাহত্য সমৃদ্ধ হইবে এবং সর্বভারতনয় এঁক্য একটা 
দৃঢ়ভীত্তর উপর প্রাতিম্ঠিত হইবে। 

বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহত্য আজ যে স্থান আঁধকার কাঁরয়াছে 
তাহা যেমন বাঙালীর গৌরব, তেমনই ভারতের গৌরব; সাহত্যের দক 
দিয়া পৃথিবীর মানচিত্রে বাঙালীই যে ভারতের স্থান করিয়া দিয়াছে 
একথা ভারতবর্ষ উপলান্ধ করে এবং আনন্দের সাঁহত স্বীকার করে। 
বাঙলা সাহত্যের এশখ্বর্ধে আজ ভারতের সর্বসাধারণের আঁধকার। সে 
আঁধকার যাহাতে তাহারা প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিতে পারে তাহার সুযোগ 
করিয়া দেওয়া আমাদের বিশেষ কর্তব্য। বিশ্বভারতরর উদ্যোগে 
রবীন্দ্রনাথের 'সণ্ায়তা' গ্রন্থ দেবনাগরী অক্ষরে (বাঙলা ভাষাতেই) 
প্রকাশ কারবার ব্যবস্থা হইতেছে। ইহা আনন্দের সংবাদ সন্দেহ নাই। 
কিন্তু শুধু “সণ্টয়িতা” নহে, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য বাঙলা রচনারও 
এইর্প দেবনাগরী সংস্করণ আবশ্যক। বাঁঙ্কমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রমুখ 
সংপ্রাতীষ্ঠত বাঙালী সাহাত্যকাদগের পারচয় এ-পর্যস্ত অনুবাদের 
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সাহাধ্যেই অবাঙালশী পাঠক-পাঠিকারা লাভ কাঁরয়া আঁসয়াছে। 
ইহাদের গ্রন্থাবলীরও দেবনাগরী সংস্করণ প্রকাশত হওয়া প্রয়োজন 
বাঁলয়া মনে কার। ভারতের 'বাঁভন্ন অংশের সাংস্কীতক মিলন সাধনের 
পক্ষে প্রস্তাবিত এই উপায়কে আপনাদের বিবেচনার জন্য এই সভাসমক্ষে 
উপাচ্ছিত কারলাম। এই প্রসঙ্গে আরও একটি উপায় বিশেষ চিন্তনীয়। 
প্রতি বংসর 'ভন্ন ভিন্ন প্রাদোশক সাহত্য-সম্মেলন পৃথকভাগে আপন 
আপন সমস্যা আলোচনা করে ও কারবে। কিন্তু ইহা ছাড়া তাহাদের 
প্রয়োজন। কিভাবে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সাহত্যের মধ্যে নিকট 
সাহত্যসাধনার ভিতর দয়া প্রাদোশিকতার ভাব দূর হয়, ভারতের 
জাতীয় এঁক্য পাঁরপুজ্ট হয় ও ভারতীয় সংস্কীতি শাক্তশালশ হইতে 
পারে, ইহাই সেই সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে । আম আশা 
কার, আমার এই প্রস্তাব 'বাভন্ন প্রাদোশক সাহত্য-সম্মেলনের কর্তৃ- 
পক্ষেরও দৃম্টি আকর্ষণ কারিবে। 

বাঙলা সাহত্যে এক অভাবনীয় জাগরণ শুরু হইয়াছে উনাবংশ 
শতাব্দীতে । ইহার মূলে ছিল যেমন বাঙ্গালীর প্রাতিভা, অবস্থাও ছিল 
তৈমনই অনুকূল । উনাঁবংশ শতাব্দীতে পাশ্চান্ত্য শিক্ষা এবং চিন্তা- 
ধারার শ্রোত বাংলার সাংস্কতিক জীবনে জোয়ার আঁনয়াছল। এই 
রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্কমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ । বাঙাল সর্বপ্রথম 
পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সন্ধান পাইয়াঁছল; তাই ভারতে নৃতন যুগের বাণ 
সর্বপ্রথম বাঙালশর কণ্ঠেই উচ্চারত হইয়াছিল। এই ঘটনা হইতেই 
প্রমাণ হয় জাতীয় জীবনে বিচ্ছন্নতা এবং সংকীর্ণতাই মৃত্যু। সমস্ত 
পৃথিবীতে জীবনের ধারা বাহয়া চালিয়াছে তাহার সঙ্গে যোগ স্থাপনেই 
জীবন এবং অগ্রগাঁতি। িছনে থাকিয়া স্বদেশের সংস্কাতিতে 'বাঁধ- 
ানষেধের সংকীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহলে আমরা শুধু 
অচলায়তনই গাঁড়য়া তুলিব। তাই বাঙলা ভাষা ও সাহত্যের গাঁত 
অব্যাহত রাখতে হইলে অন্য ভাষা ও সাহত্যের সঙ্গে যোগ রাখিতে 
হইবে, বিদেশের ভাবধারায়ও অবগাহন কাঁরতে হইবে। এই জন্যই 
বাঙালীকে এখন পূরবাপেক্ষাও আঁধকভাবে ইংরেজী, ফরাসী ইত্যাঁদ 
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1বদেশী ভাষার সঙ্গে পারিচয় রাখিতে হইবে। এতকাল ভারতণয়দের 
ইংরেজী শিখিতে হইয়াছিল ইংরেজ রাষ্ট্রভাষা ছিল বলিয়া, কিন্তু 
বাঙালী ইংরেজী ভাষা এবং সাহিত্য আতস্ছ কারয়াছে তাহার সাহাত্যিক 
এবং সাংস্কাতিক মূল্যের জন্য। শুধু চাকরির প্রয়োজনে যে শিক্ষার 
দরকার ছিল বাঙালী তাহা অপেক্ষা আঁধক শাখয়াছে এবং সে শিক্ষাকে 
আনন্দে পাঁরণত করিয়াছে । আজ চাকরির প্রয়োজনে ইংরেজীর মূল্য 
কাঁমলেও বাঙালন-প্রতিভার নিকট বিদেশ ভাষা ও সাহত্যের মূল্য 
এবং প্রয়োজন কাঁমতে পারে না। পাঁশ্চমে যে দ্বার একাঁদন খুলিয়া 
গিয়াছিল,সে দ্বার যাঁদ আরও প্রসারিত কাঁরতে না পারি, তবে স্বাধীনতার 
সার্থকতা কোথায়? যে সমস্ত মহাপুরুষ বাঙলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া 
বাঙালী সমাজের উন্নাতির 'ভীত্ত সংস্থাপন কাঁরয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই 
একাঁদন পাশ্চান্ত্য শিক্ষার সংস্পর্শে বাঙালী জীবনের 'বপুল বিকাশ 
দেখাইয়া গিয়াছেন। আজ বাঙালী সমাজের সর্বাঁধক গৌরবের সামগ্রী 
বাঙলা ভাষা এবং সাহত্য। আমাদের যে দেশপ্রীতির বন্যা একাদন 
সমস্ত ভারতকে প্লাবত কাঁরয়াছিল সে দেশপ্রীতি শুধু কর্মেই 
নিঃশেষিত হয় নাই; সোঁদন বাঙলার চিত্তের উন্মাদনা সাহত্যরূপেও 
বাঙালী ভারতবর্ষে অর্থসম্পদে প্রাধান্য পায় নাই। 'কন্তু চত্তের 
কারয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছে। 

স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্বে বাঁঙকমচন্দ্র “আনন্দমণে” সন্ভান- 
মল্ল প্রচার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সংগত বাঙালী-চিন্তে 
দেশপ্রতীতির উৎস খুলিয়া দিয়াছে । বাঙালী গাহয়াছে__ 


«ও আমার দেশের মাটি, 
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা, 
তোমাতে 'বিশ্বমায়ের 

আঁচল পাতা ।» 
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বাঙালীর রাজনশীত যে শুধু শুজ্ক তকণীনর্ভর নয়, তাহার প্রমাণ 
মালল যখন অসহযোগ আন্দোলন দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাশের মত 
কাঁবকেও গ্রাস করিয়া ফোলল। রাজনীতির কঠোর জীবনের মধ্যে, 
স্বাধীনতার যজ্ঞে আত্মাহ7ীতর মধ্যে তান “সাগর সংগত” শুনিতে 
পাইলেন। সাহত্য-সেবা দেশ-সেবায় পর্যবাঁসত হইয়া তাঁহার জীবন 
একটি সার্থক সুন্দর সুমহৎ কাঁবতায় পাঁরণাঁত লাভ কাঁরল। 

শুধু দেশপ্রীতিই যে বাঙলা কাব্যে গান গাহিয়া উঠিয়াছে তাহা 
নয়, বাঙলা কাব্যের সরস্বতী বহস্রাঁবাঁশম্টা। কাব্য এবং কথা- 
সাহত্যে বাঙালীর কীর্ত লইয়া আমরা যথার্থই গর্ব অনুভব কাঁরতে 
পাঁর। কিন্তু যতদূর অগ্রসর হইয়াছি তাহাতে গৌরব অনুভব কাঁরয়া 
সেখানেই থামিয়া যাওয়া জীবনের লক্ষণ নয়। বরং আমাদের কীর্তিতে 
কোথাও ফাঁক রাহিয়াছে কি না সোঁদকে দৃষ্টি রাঁখয়া সেই ফাঁক পূরণ 
কারয়া নূতন নূতন সম্ভাবনার দিকে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। 
এই প্রসঙ্গে আমাদের সাহিত্যের যে দিকটা অপেক্ষাকৃত দুর্বল তাহার 
উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে কার। কাব্যের তুলনায় আমাদের প্রবন্ধ- 
সাহিত্য দরিদ্র ইহা অস্বীকার করা চলে না। অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়, বাঁকমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর 'ন্রিবেদণী, প্রমথ 
চোধুরা প্রমুখ মনীষিগণ অতীতে প্রবন্ধ-সাহত্য যথেম্ট সমদ্ধ কাঁরয়া 
গিয়াছেন সত্য এবং কাব্যের মত গগনস্পর্শ্শ না হইলেও, প্রবন্ধ-সাহিত্যে 
রবীন্দ্রনাথের কীর্তযষে বিরাট ইহা স্বীকার করিয়াও বলা যায় যে, বৌচন্র্য 
এবং প্রাচুর্যের দিক দিয়া বাঙলা প্রবন্ধ-সাঁহত্য বর্তমানে আশানুরূপ 
সমৃদ্ধ নয়। বাঙলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত যাহা কিছু উন্নাত হইয়াছে 
তাহা রাষ্ট্রশৃক্তর আনুকূল্যের অপেক্ষা রাখে নাই। কাজেই অবস্থা 
এবং পাঁরপার্খকের দোষ দিয়া লাভ নাই। আমাদের "শ্থিরাচত্তে ভাবিয়া 
দেখতে হইবে কি উপায়ে বর্তমানে বাঙলা সাঁহত্যের এই উপোক্ষিত 
অংশ বাঁলম্ঠ করা যায়। যে প্রখর বাস্তবনিষ্ঠা, গভীর মননশীলতা এবং 
বাঁলচ্ঠ চিন্তাশশলতা প্রবন্ধ-সাহত্যের উৎকর্ষের মূলে তাহার যথাযোগ্য 
অনুশীলন আজকাল দেখা যাইতেছে না। বাঙলা সাহত্যের যাহারা 
[দকৃপাল তাঁহাদের দৃষ্টি এদকে আকর্ষণ করি। 

আজ বাঙালী সমাজের সম্মুখে 'বাভল্ন এবং বিচিত্র প্রকার কঠিন 


৫১ 


সমস্যা দেখা 'িয়াছে। এই সমস্যাগ্দীলর সন্তোষজনক সমাধান না 
হইলে বাঙালী সমাজ সম্মানের সঙ্গে বাঁচিতে পারবে না। হান এবং 
দুর্বল হইয়া পাঁড়লে বাঙলাদেশ ভারতবর্ষকেও দুর্বল করিবে, কেননা 
অংশের শীক্তই সমণ্রের শাক্তর উৎস। দুগ্গাত হইতে বাঙলাদেশকে 
বাঁচাইবার ভার সমগ্র বাঙালী সমাজের উপর । আজ কি উপায়ে সেই 
মহৎ কর্তব্য পালন করা সম্ভব তাহাই আপনাঁদগকে ভাবতে বাঁল। 
এবিষয়ে গত শতাব্দীতে যে সমস্ত মনীষার প্রাতভার জন্য আজ 
বাঙাল শ্রদ্ধেয়, তাঁহাদের জীবন হইতে আমরা এক বিশেষ শিক্ষালাভ 
কাঁরতে পাঁর। বস্তুতঃ আজকার দিনে এই শিক্ষা গ্রহণেরই প্রয়োজন 
হইয়াছে । স্বামী বিবেকানন্দ বাঁলয়াছেন__“চালাকির দ্বারা কোন মহৎ 
কার্য হয় না।” এই পরম সত্য কথা আজ বিশেষভাবে স্মরণ কারবার 
সময় হইয়াছে। সাধনা ও নিষ্ঠা, সত্তা ও শৃঙ্খলাপরায়ণতা, নিয়মানু- 
বার্ততা ও শ্রমশীলতা অবলম্বন না কাঁরয়া আমরা বড় হইতে পারব 
না। এই গুণসমান্টর অভাবে জাতি বাঁচতেই পারে না, বড় হওয়া 
দূরের কথা। কিছুকাল পূর্বেও শিক্ষা, সাহিত্য এবং রাজনীতির 
ক্ষেত্রে অগ্রণী হইয়া বাঙালী ভারতে নেতৃত্বের আঁধকার পাইয়াঁছল। 
ইহার পিছনে ছিল বাঙালীর বিরাট সাধনা । আঁজকার দর্দন আতক্রম 
করিতে হইলে আমাদের পৃর্ববতাঁগণ যে সাধনার বলে বড় হইয়াছিলেন 
তাহারই অনুশীলন করা কর্তব্য। আজ আমরা যে সংকটের মধ্যে 
আ'সয়া দাঁড়াইয্াছি বাঙালী-সমাজের ইতিহাসে এমন সংকট ইতিপূর্বে 
আসে নাই। প্রথম হইতে বাঙালী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 
অগ্রণী হইয়া দীর্ঘকাল ধাঁরয়া ত্যাগস্বীকার কারয়া আঁসয়াছে। 
ভারতের স্বাধীনতা অজনের জন্য শেষ পর্যন্ত বাঙলাকে খাণ্ডত হইতে 
হইয়াছে। জীবনের সবক্ষেত্রে ইহার নিদারুণ প্রাতিক্রিয়া হইতে বাঙালী 
সমাজের সামাঁজক, অর্থনোতিক এবং সাহিত্যিক ভাঁবষ্যংকে বাঁচাইতে 
হইলে বাঙালীকে আবার পুর্ষাঁসংহের মত দাঁড়াইতে হইবে । শুধু 
পূর্গৌরবের কথা প্রচারের দ্বারা শ্লাঘা বোধ কাঁরিলে চাঁলবে না, অথবা 
বর্তমান দুদ্শার কথা বারবার ঘোষণা করিয়াও মুক্ত আসবে না। 
কঠিন হস্তে সকল মালনতা ও দুর্বলতাকে দূর কাঁরতে হইবে এবং স্বীয় 
চরিব্রশাক্ত সম্বল কাঁরয়া কর্তব্যসাধনের ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে; 
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তবেই সমাজ রক্ষা পাইবে, পুনরুগথান সম্ভব হইবে। সাঁহত্যের দিক 
দিয়া এক্ষেন্রে যাহা কর্তব্য, বর্তমান সম্মেলনে আপনারা তাহা বিবেচনা 
কারবেন। ৭৭ বংসর পূর্বে জাতিগঠনের মহৎ উদ্দেশা লইয়া সাহসে 
বুক বাঁধিয়া বাঁঙকমচন্দ্র “বঙ্গদর্শন” স্থাপন কাঁরয়াছলেন। তান 
দেখাইয়াছিলেন সাহত্য শুধু জীবন প্রাতফলিত কাঁরয়াই ক্ষান্ত হয় 
না, সাহত্য জাতির পথপ্রদর্শনও করিয়া থাকে । সাহত্য জাতির আশা 
আকাঙ্ক্ষাকে যেমন রৃপায়িত করে, তেমনই তাহাকে গাতিও দেয়। ভাষা 
এবং সাঁহত্যের পথ 'দিয়াই বাঁঙ্কমচন্দ্র জাতিগঠনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
পর প্রত্যক্ষে হউক, পরোক্ষে হউক, রবীন্দ্রনাথ বাঙালী-সমাজের পথ- 
প্রদর্শন করিয়াছেন। বাঙালীর সাহত্য-প্রাতিভা একাঁদন জাতিগঠনের 
প্রেরণায় উদ্বদ্ধ করিয়া তাহার প্রাণে পুনরায় বল সণ্টার করুক, ইহাই 
প্রার্থনা । 


বন্দে মাতরম, 


৫৩ 


কটকের অভিভাষণ 


[ নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহত্য সম্মেলন_-১৩৫৯ ] 


অদ্যকার সভায় যে সম্মানের আসন গ্রহণ কারবার জন্য আমাকে 
আপনারা আহবান করিয়াছেন, তাহা যে আম নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ 
করিয়াছ এমন কথা বাঁলতে পার না। আম নিজে সাহাত্যিক নাহ, 
প্রয়োজনীয়তা যে কি তাহা আম বাঁঝ। সেই কারণে সূধাঁজনের 
অনুরাগপূর্ণ আহবানকে উপেক্ষা কারতে পারি নাই। এই সম্মেলনের 
কাজ সসম্পন্ন করিবার জন্য আপনাদের পূর্ণ সহযোঁগতা কামনা কার। 

উীঁড়ষ্যার রজধানী কটক নগরীতে এই সম্মেলন আহবান কাঁরয়া 
আপনারা সাববেচনার কার্য করিয়াছেন। এই প্রদেশের সাহত বাঙলার 
ঘাঁনন্ঠ সংযোগ আছে। ধর্ম কর্ম, আচার-ব্যবহার, ভাষা ও সংস্কাতির 
ক্ষেত্রে এই দুই প্রদেশের মধ্যে অনেকখানি এঁক্য রাহয়াছে। মহাপ্রভুর 
প্রেমের বন্যায় “বাংলার সাঁহত ডীঁড়ষ্যাও প্লাবিত হইয়াছিল। সেই 
ভাবধারা আজও সস্পম্টভাবে জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া 
আছে। শ্্রীগোরাঙ্গের পদরেণুস্পর্শে এখানকার ধূলিকণা পর্যন্ত পাবন্র 
হইয়াছে। ভেদাভেদ ও জাতাবিচারশূন্য মহাতীর্ঘ শ্রীক্ষেত্র ভারতের 
মিলনক্ষেত্র হইয়াছে । জীবাত্মার ও পরমাত্মার মহামলন-মন্মে এ দেশ 
পুণ্যভূমি হইয়াছে। ডীঁড়ষ্যার নিজস্ব একট এীতহ্য আছে। সংস্কাতির 
ক্ষেত্রেও তাহার দান কম নহে। কোনারক ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরের 
স্থাপত্যাশল্প, পুরীর জগন্নাথদেবের মান্দরের শিল্পচাতুর্য প্রভৃতির 
তুলনা নাই। শিল্প ও স্থাপত্য-জগতে ইহারা বিস্ময়ের বস্তু। এই 
কটক নগরা বাঙলার তথা সারা ভারতের শ্রেন্ঠ বীর সন্তান সুভাষচন্দ্রে 
জন্মস্থান পাঠান ও মোগল শীক্তর আক্রমণ হইতে রাজনোতিক 
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স্বাধীনতা ডীঁড়ষ্যা বহুদিন রক্ষা কাঁরয়াছল। শোর্য বার্ষের ক্ষেত্রে 
ইহা কম শ্লাঘার কথা নহে। এই সকল কারণে আজ আমরা এইস্থানে 
সাম্মীলত হইয়া গৌরব অনুভব কাঁরতোছ। 

বঙ্গসাহত্য সম্মেলনের ষখন জল্ম হয়, সে সময়াটকে আমাদের 
মধ্যে অনেকেই বাঙলার একটা দুঃসময় বাঁলয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। 
[বিশেষ অন্যায় হইবে না। বঙ্গদেশ তখন বিদেশী শাসকদের কৃটনৌতিক 
চালে দ্বিখণ্ডিত হইলেও সে সময়ে বঙ্গসাহত্য সম্মেলনের প্রথম 
অধিবেশন উপলক্ষে বাঁরশালের 'নমন্তরণপন্লে ঘোষণা করা হইয়াছল যে, 
“সভার উদ্দেশ্য সাহাত্যিকদের মধ্যে প্রীত-স্থাপন ও মাতৃভাষার 
উন্নাতসাধন”। আজ এইরূপ আমন্ত্রণপন্র টাকা বা বাঁরশাল হইতে 
আসবার শীঘ্র কোন সম্ভাবনা নাই। ইংরাজ শাসক জোর কাঁরয়া যে 
বাঙউলাকে সে দিন ভায়া খাণ্ডত কারয়াছিলেন, বাঙাল আপন 
শ'ক্ততেই সেই খাঁণ্ডত বাঙলাকে আবার জোড়া লাগাইয়াছিল। আজ 
আবার যখন 'নয়াতর পাঁরহাসে সেই জোড়া বাঙলা ভাঁঙয়াছে, তাহা 
ক পুনরায় বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের সমবেত শীক্ততে জোড়া 
লাগিবে £ এ প্র্ন অনেকেরই মনে জাঁগিতেছে। 

বাঁউকমচন্দ্র একস্থানে বাঁলয়াছেন_-“যে রাজ্য পরজাতি পাঁড়ন 
শুন্য, তাহা স্বাধীন” ভারতের স্বাধীনতার জন্য বাঙলার যে বৃহৎ 
অংশকে বাল দিতে হইয়াছে, সেই অংশের বাঙালী আঁধবাসীরা পর- 
জাতির পড়নের তীব্র জবালা আজ মর্মে মর্মে অনুভব কাঁরতেছে। 
আর স্বাধীন ভারতের অন্তভূক্ত ক্ষুদ্রাংশ পাঁশ্চম বাঙলার মধ্যে যাহারা 
আছে, তাহারাও আজ 'িরাশার নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাঁবতেছে-_-“ষে রাজ্য 
স্বজাতি-সহানুভূঁতি-শন্য, তাহা কি স্বাধীন? যে রাজ্য তোষণনীতির 
নামত্ত স্বজাতির দুঃখ-দুর্দশার প্রাতি উদাসীন, সে রাজ্যকে ক স্বাধীন 
বলিব? বাঙালীর জীবন আজ মহা বিপন্ন । এমন ভয়াবহ বপর্যয়ের 
মুখে বাঙালী জাতিকে আর কখনও পাঁড়তে হয় নাই। এই বিপর্যয়ের 
হাত হইতে বাঙালণকে রক্ষা কারতে হইবে। বাঙালনর আস্তত্ব যাহাতে 
বল.প্ত হইয়া না যায়, তাহার জন্য কর্তব্য-পথ নির্ণয় করিতে হইবে: 
সেই কারণেই আম বাঁলতে চাই-কেবলমান্র মাতৃভাষার উন্নাতসাধন ও 
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সাহাত্যিকদের মধ্যে প্রশীতি-স্থাপন এই সাহিত্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য 
হইতে পারে না। এই সাহত্য-সভা কেবলমান্র বঙ্গসাঁহত্যসেবীদের 
সভা নহে। নিজেরা লেখক না হইয়াও যাঁহারা সাহত্যের ভিতর "দিয়া 
জাতীয়-সমস্যা সমাধানের জন্য, জনগ্ধণের আশা, আকাঙক্ষা, ভাবকে 
রূপাঁয়ত দোখতে চান, তাঁহারাও এখানে উপাস্থাত আছেন। সকলে 
মাঁলয়া বাঙালী জাতির জঁটলতাপূর্ণ সমস্যাকে আজ স্বাধীন ভারতের 
সকল প্রদেশের আঁধবাসীদের অন্তরে জাগ্রত কাঁরয়া তুলিতে হইবে। 
আঁধকন্তু বাভন্ন প্রদেশ হইতে অন্য ভাষাভাষী সাহত্যানুরাগী অনেকেই 
এখানে সমবেত হইয়াছেন। তাঁহারাও উপলান্ধ করিবেন_াভন্ন ভিন্ন 
ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে এঁক্য স্থাপনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা 
আছে । সেই এঁক্য-নীতিকে 'ভীত্ত কাঁরয়া যাহাতে সর্ব প্রদেশের ভাষার ও 
ভাবের সংগঠনকার্য নির্বাহ হয়, তাহার উপায় 'ির্ধারণ করা এই সম্মে- 
লনের এক প্রধান কর্তব্য হইবে। এই প্রকার 'বাভন্নমুখী "চিন্তাধারার 
সংযোগে ভারতের বিরাট সাংস্কাতিক এঁক্য রাক্ষত ও পাঁরবার্ধত হইবে। 

ভাষা হইতেছে ভাব ও সংস্কৃতির বাহন। এই বাহন যে দেশের 
যত শাক্তশালী, সভ্যতা ও সংস্কীতির ক্ষেত্রে সেই দেশ তত বীর্য ও 
এশ্বর্যশালী। দেশের অতাঁত, বর্তমান ও ভাবষ্যংকে শাক্তশালী 
ভাষাই একসত্রে গাঁথয়া রাখতে পারে। ভাষার মূকুরে আমরা 
অতাঁতকে প্রতিবিম্বত দেখি, বর্তমানকে কর্মমুখর কাঁরয়া তুলি এবং 
ভাঁবষ্যতের ইঙ্গিত পাইয়া উন্নত মস্তকে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হই। সেই 
লক্ষ্যপথে ভাষা ও সাহত্ই ফুগে যুগে, দেশে দেশে সভ্যতার পাঁর- 
ব্রাজকদের পরচাঁলত করে। ইহা শাশ্বত অদ্রান্ত সত্য। ভারতবর্ষে 
হিমালয় হইতে কন্যাকুমারকা পর্যন্ত বহুতর ভাষা প্রচলিত। প্রধান 
প্রধান সকল ভাষার মধ্যেই অ্পাঁবস্তর ছু না িছ ভাব-সুষমা সাণণত 
আছে। আধ্ঁনক ভারতীয় ভাষাগ্ীলর মধ্যে আমাদের মাতৃভাষা 
বাঙলা, 'বাশষ্ট সাঁহত্যগৌরব ও মর্যাদা লাভ কাঁরয়াছে। ইহা সকলেই 
স্বীকার করেন। দেড়শত বংসর ধাঁরয়া সাহত্য-সাধকদের তপস্যায় 
ইহা সন্তব হইয়াছে। তাঁহাদেরই এঁকান্তক 'নম্ঠা, সাধনা ও তপস্যার 
প্রভাবে সারা ভারতে এক অভিনব জাগরণ হইয়াছল। বাঙলায় যে 
নূতন ভাববন্যা ও কর্মধারার প্রবাহ ছুটিয়াছিল, তাহা বাঙালী নিজের 
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ঘরেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে নাই_নৃতন সভ্যতা ও কৃম্টির বাণী সে 
ভারতের প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। 
সাহত্যের মাধ্যমে বাঙালী সমগ্র দেশের সুপ্ত মনকে জাগাইয়া তুলিয়া 
স্বাধীনতার উগ্র আকাঙ্কষায় দেশবাসীকে আস্থর ও উদ্দ*প্ত কাঁরয়া 
তুলয়াছিল। স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ ও উন্নাতাবধানের জন্য 
বাঙলার সাহত্যরথীরাই প্রথম পথের ইঙ্গিত দেন। কাঁব ঈশ্বর গণপ্ত 
হইতে আরন্ত করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত বহু খ্যাত ও অখ্যাত কাঁব 
ও সাহাত্যিক যাব্রাগান, কথকতা, কাব্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক 
ও প্রবন্ধাদর ভিতর দিয়া সমগ্র বাঙালী-চিত্তকে উদ্বদ্ধ কারয়াছেন। 
রঙ্গলাল, মধ্সূদন, হেমচন্দ্র, নবীননন্দ্র, বাঁঙকমচন্দ্র, 'গারশচন্দ্র, 
রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্ুলাল, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বাণীর বরপূত্ররা কাব্য, 
উপন্যাস, নাটক ও কাহনীর মধ্য দিয়া স্বদেশের 'চত্তভূমিকে তীব্র 
দেশাতআবোধের অমৃতধারায় যেমন আঁভাঁসাঞত কাঁরয়াছেন, তেমাঁন 
প্রফল্লচন্দ্র প্রমুখ চিন্তাশীল মনীষিগণ দেশের 'চিন্তাক্ষেত্রকে প্রসারিত 
কারয়া দিয়াছেন। কাব্য, উপন্যাস ও নাটক ইত্যাঁদ রসসমান্বত সাহত্য 
সৃস্টি পার্খে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস সব ছুই বঙ্গভারতীর 
অঙ্গন ও প্রাঙ্গণকে সশোভিত করিয়া তুলিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা বা 
সংস্কৃতানূগ বাঙলা ভাষা পণ্ডিতমণ্ডলীর একচেটিয়া সম্পাত্তরূপে গণ্য 
হইত। কিন্ত সব্যসাচী বঁঙ্কম সেই যে তাহাকে একট সার্বজনীন রূপ 
দয়া সাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধারলেন, তদবাঁধ বাঙউলাভাষা অজস্র 
প্রাণধারায় প্রবাঁহত হইয়া সমাজের সকল স্তরের মানুষের সম্পাত্তরুপে 
গাঁড়য়া উঠিয়াছে। ইহার পর সেই ভাষাকে জনসাধারণের নিকটে লইয়া 
আসলেন প্রমথ চৌধুরী । রবীন্দ্রনাথের লেখনীর পুণ্যস্পর্শে এই 
রচনাপদ্ধাত আরো সরলতা ও বিকাশলাভ কাঁরয়া সাহত্যে স্থায়ীর্প 
পাইয়াছে। নব নব বিষয়বস্তুর প্রাচুর্যে কাব ও সাহত্যরথীদের দাক্ষিণ্যে, 
বৈজ্ঞানক, ইতিহাসাঁবদ_ প্রত্বতাত্তক ও দার্শানকদের অকৃপণ দানের 
সম্ভার লইয়া বাঙলা-সাহত্য যে কত শীঘ্র গাঁতবেগ লাভ কাঁরয়াছে, 
তাহার কাহন" ও ইতিহাস আপনাদের আঁবাঁদত নাই। ইংরাজী সাহত্যের 
প্রভাব বাঙলার এই গাঁতিশশলতার ক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না। 
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ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাঙলার একটা স্বতন্ম বৌশষ্ট্য 
আছে। বাঙলার সভ্যতা, কৃন্টি, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও ধর্ম) 
সকল ক্ষেত্রেই একটা স্বাতন্ম্যবোধ ও নিজস্বতা চিরকালই আছে। 
সাধারণতঃ সংকণর্ণতা বা স্বার্থপরতাকে বাঙলাদেশ আমল দেয় নাই। 
এক সমন্বয় পদ্ধততে সে আপনার এই বৌশিল্ট্যকে গাঁড়য়া তুলিয়াছে। 
ভাব, কৃম্টি ও চিন্তার ক্ষেত্রেও এই সমন্বয় পদ্ধতি বাঙলার সাহিত্যকে 
সেই কারণে সর্বপ্রকার সংকীর্ণ পাঁরাঁধর উধের্ব, উঠিতে সহায়তা 
কারিয়াছে। ইংরাজ যখন বাঁণকের মানদণ্ড হাতে লইয়া আসিয়া এদেশে 
রাজদণ্ড আঁধকার কারয়া বাঁসল, তখন সর্বপ্রথম বাংলার সাঁহত 
ইংরাজী সভ্যতা, ভাবধারা ও চিস্তাজগতের সংঘাত ঘাঁটয়া গেল। 
চারাদকে এক নব জাগরণের সাড়া পাঁড়য়া গেল। ইংরাজ সাহত্য, 
ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বাঙালীর মননশীলতাকে যেমন 
উদ্বুদ্ধ কারয়া তুলিল তেমান দেশাত্ম বোধের অভমন্লও তাহার বুকে 
এক আলোড়নের সৃঁম্টি কারল। কিন্তু, বাঙালী আপন ঘরেই এই নূতন 
আলোকের দন্যাতিকে ধরিয়া রাখে নাই। আসমদুদ্র হিমাচল ভারতের 
প্রদেশে প্রদেশে তাহার 'দিব্যচ্ছটা পারব্যাপ্ত কাঁরয়া দিবার সৃযোগ সে গ্রহণ 
কারয়াছল। সংকরর্ণ মনোভাব বাঙালীর কোনাঁদন ছিল না, পরকে সে 
আপন করিয়াছে, দূরকে নিকট করিয়াছে এবং বাহরকে ঘর করিয়াছে। 
তাহার সাহিত্যে বৃহত্তর ভারতের রূপ সে ফুটাইয়া তুলয়াছে। বৈষ্ণব 
গীতি-কাবতার” যুগ হইতে আরন্ত কাঁরয়া বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যাহা 
[কিছু ভাষা অলংকার ও ছন্দে বাঙালী গাঁথয়া তুলিয়াছে, তাহার সব 
ণিছুই সে বৃহত্তর ভারতের ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতে চাঁহয়াছে। 
প্রাদেশিকতার বিষবাম্প আজ কোথাও কোথাও ধূমায়িত হইতে দেখা 
দ্বারা এই আত্মধৰংসী বিষের বিনাশ সাধন আশ প্রয়োজন হইয়া 
পাঁড়য়াছে। এই কার্যের ভার সর্বভারতীয় কাব ও সাহাত্যিকদেরই 
গ্রহণ কারতে হইবে। 

ভারতের 'বাভন্ন ভাষাসমূহের প্রত্যেকাটর মধ্যেই ভারতীয় 
সংস্কৃতির বহুধা রূপ ছড়াইয়া আছে। ভারতের কাব, সাধক ও 
ভাবুকদের অন্তরের অপূর্ব ভাবরাঁজ সাহিত্যের মধ্য দিয়াই নানাভাবে 
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ও তুলসাদাস প্রভৃতির অমর রচনাবলীর মধ্যে কতই না মহামূল্য সম্পদ 
পারব্যান্ত হইয়া আছে। 'বাঁভন্ন ভাষাভাষী হইলেও, আচার-ব্যবহার, 
রীতনীতির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও আধ্যাক্ক ও চিন্তার রাজ্যে যে 
এই বিরাট দেশের মনীষীরা এক অখণ্ড একাত্মতার সূর জাগাইয়া 
তুলিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ কারবার অবকাশ নাই। 

ভারতের প্রধান লক্ষ্য 1বাভন্নতার মধ্যে এঁক্য স্থাপনা । সাহত্যের 
মাধ্যমে এই লক্ষ্যের ফল্গ্‌ প্রবাহ চিরাদন ভারতের প্রদেশে প্রদেশে চলিয়া 
আসিয়াছে । ইহা স্মরণ রাখিয়া ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের ভাষাই 
যাহাতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, সেইদিকে লক্ষ্য রাঁখয়া আজ আন্তঃপ্রাদেশিক 
ভাবাঁবাঁনময়ের ব্যবস্থার আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে । প্রাদোশক সাহত্য- 
গুলি পঠন-পাঠনের দ্বারা এই কাজ সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে। তাই আজ 
প্রয়োজন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে যেগ্যাল সমাধক এশ্বর্যশালনী তাহারা 
যাহাতে আপন আপন ক্ষেত্রে উন্নত হইয়া উঠে, গৌরবময় হইয়া উঠে, 
নব নব ভাবধারায় পাঁরপৃষ্ট হইয়া উঠে, সোৌঁদকে আমাদের দৃষ্টি 
দেওয়া। এক ভাষাকে দাবাইয়া রাঁখয়া অন্য ভাষার প্রসার ও প্রভাব 
বিস্তুতির চেস্টা উচিত নহে. সমর্থনযোগ্যও নয়। ভাষা লইয়া যাঁদ 
পরস্পরের মধ্যে কলহ বাধয়া উঠে, তাহার অপেক্ষা মর্মীন্তক দুর্ঘটনা 
আর কিছুই থাঁকতে পারে না। 

স্বাধীনদেশের একটা রাষ্ট্রভাষা থাকা প্রয়োজন। ইংরাজ এদেশ 
হইতৈ চলিয়া যাইবার পর রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দ ভাষাকে মর্যাদা দেওয়া 
হইয়াছে। একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, ভারতের আধকাংশ 
প্রদেশেই হিন্দীভাষা প্রচালত এবং জনসাধারণের মধ্যেও হিন্দীভাষা 
অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য । অনেকের ধারণা, হিন্দীভাষাকে রাষ্ট্রভাষা 
কারবার কথা কংগ্রেসমহল হইতেই প্রথম উঠিয়াছল। 'কন্তু, সে ধারণা 
[ক নহে। অনেকেই হয়ত জানেন না, বাঙ্গালীর সাহত্যগুরু বাঁঙকম- 
চন্দ্রই বহুকাল পূর্বে বোধহয় সর্বপ্রথম, বাঁলয়াছিলেন--হন্দীভাষার 
সাহায্যে ভারতবর্ষের 'াভন্ন প্রদেশের মধ্যে যাঁহারা এক্যবন্ধন স্থাপন 
যোগ্য ।» বাঁঙ্কমের এই উীক্তর সদৃশ অভিমত বঙ্কমের অন্যতম 
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সাহত্য-সহচর অক্ষয়চন্দ্রের “সাধারণ” পান্রকাতেও প্রকাশিত হইয়াছল। 
রক্ষণশীল নৌম্ঠক বাঙালন ব্রাহ্মণ-মনীষ ভূদেবচন্দ্রও 'হিন্দীভাষার পক্ষে 
অনুরূপ আঁভমত ব্যক্ত কারয়াছলেন। এই প্রাদেশিকতা-বাঁজতি শুভ 
বিচারবৃদ্ধি বাঙালীর তখনও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। তবে, 
অন্য কোন ভাষার উধের্ব মাতৃভাষাকে স্থান দেওয়ার নাম যাঁদ প্রাদেশিকতা 
হয়, তাহা হইলে অকুণ্টাচত্তে বালব, সে প্রাদেশিকতা আমাদের মধ্যে 
আছে এবং তাহা না থাকলে আমরা সর্বহারা হুইয়া যাইব। মনে 
রাখতে হইবে, যে বাঁঙুকমচন্দ্র হিন্দীভাষার সাহায্যে ভারতবর্ষের 'বাভন্ন 
প্রদেশের মধ্যে এক্য-বন্ধনের কথা বাঁলয়াছলেন, 'তাঁনই তাঁহার 
'বঙ্গদর্শনের' সূচনায় লিখিয়াছিলেন-“যতদিন না সাঁশক্ষিত, জ্ঞানবন্ত 
বাঙালীরা বাঙলাভাষায় আপন ডীক্ত সকল ববন্যস্ত কারবেন, ততাঁদন 
বাঙালীর উন্নাতর কোন সম্ভাবনা নাই।” ভারতের সকল প্রদেশের 
ভাষাভাষীই নিজেদের ভাষা সম্বন্ধে একথা বাঁলতে পারেন। সর্ব জাতির 
পক্ষে সকল সময়েই ইহা সত্য। 

কোন প্রদেশ যাঁদ অপর প্রদেশের লোক যাহারা সেখার্নে কার্যব্যাপ- 
দেশে স্থায়ী বা অস্থায়শভাবে বসবাস করিতেছে, তাহাদের মাতৃভাষা 
শাঁখতে না দিয়া নানা উপায়ে অপর ভাষায় লেখাপড়া ?শখাইবার ব্যবস্থা 
বা চেস্টা করে, তবে তাহাকে নিন্দা না কারয়া উপায় নাই। যাঁদ কোন 
প্রদেশ এর্‌প ব্যবস্থা প্রবার্ততি কারতে অগ্রসর হয়, তবে তাহাকে 
কব্যবস্থাই বারলব। কারণ, তাহার ফল 'কছুতেই কল্যাণজনক হইতে 
পারে না। তাহাতে অন্য ভাষাভাষীর জাতিগত পাঁরচয় ও বৌঁশিস্ট্য 
1বনম্ট হইবার সম্ভাবনা থাঁকবেই। কোন জাতির পাঁরচয় ও বোঁশম্ট্যকে 
নম্ট কাঁরয়া তাহাকে উন্নত কারতে পারা যায় বালয়া আম 'বশ্বাস কার 
না। রবাীন্দ্রনাথও একাদন বাঁলয়াছিলেন_ “ভালই বল, আর মন্দই বল, 
প্রকৃতি ভিন্ন জাতিকে এমন ভিন্ন ভিন্ন রকম কাঁরিয়া গাঁড়য়াছেন যে, এক 
জাতকে ভিন্ন জাতের কাঠামোর মধ্যে পূরিতে গেলে সমস্তই খাপছাড়া 
হইয়া যায়।” এই মারাত্মক মনোবাত্তর নামই প্রাদোশকতা। এই মনো- 
বৃত্ত মিলনের পথকে অবরুদ্ধ করিয়া জাতি-পরস্পরের মধ্যে কেবল 
বিরোধ ও বিদ্বেষের ভাবকেই জাগাইয়া তোলে । দেশবন্ধ্‌ চিত্তরঞ্জনও 
বালয়াছিলেন-_-“জীবন-ধর্মের নিয়মে যেখানে বৈচিত্র্য খুব বেশী, 
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সেখানে এঁক্যও তেমাঁন গভশর ও সুদৃঢ় হইতে পারে_এই একাই তো 
জাতীয়তা ।” কন্তু দুঃখ ও পাঁরতপের বিষয় এই যে, এই সত্যবাণীর 
মর্ম স্বাধীনতা লাভের পর আমরা অনেকেই আজ বুঝতে চাহতোঁছ না। 
ভাবপ্রকাশের সাধারণ বাহনরূপে গাঁড়য়া উঠে, তাহার জন্য রাস্ট্রের পক্ষ 
হইতে বে নিদেশ আসিয়াছে তাহা মানয়া লইতে কাহারো আপান্ত 
থাকা সমীচীন নহে। এই ভাষাকে প্রকৃত ভারতীয় রূপ দিতে হইলে ও 
সকলের কাছে বোধগম্য কারতে হইলে অন্যান্য প্রাদোৌশক ভাষায় ব্যবহৃত 
উপযুক্ত শব্দাবলী স্বাভাঁবক ভাবে 'হিন্দীর অন্তর্গত করিতে হইবে। 
ইহার ব্যাকরণও সরল করা আবশ্যক হইয়া পাঁড়য়াছে। তবে বিশ্বের 
সাহত যোগসূত্র রক্ষার জন্য এবং আমাদের শিক্ষা প্রসারের জন্য ইংরাজন 
ভাষা আমাদের ত্যাগ করা সমীচীন হইবে না। ইংরাজ এদেশ হইতে 
চালয়া গিয়াছে বালয়া তাহার ভাষাকেও এই দেশ ছাড়া কাঁরতে হইবে, 
এমন কথা কোন "শিক্ষিত ব্যাক্ত বালবেন না। বাঙলার যে সময়কার 
সাঁহত্য-সম্পদ দেখাইয়া আমরা গর্ব ও গৌরব প্রকাশ কারয়া থাঁক, 
তাহার সৃম্টি পাশ্চাত্য সাঁহত্যের সাহত বাঙালীর পাঁরচয় না ঘাঁটিলে 
সম্ভবপর হইত না। 

এই প্রসঙ্গে আর একাঁট দাঁয়ত্ব আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। 
প্রত্যেক প্রদেশে নিজের প্রাদোশক ভাষা শিক্ষা ছাড়াও ভারতের একাধক 
প্রাদেশক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। অন্ততঃ যে সকল 
প্রাদোৌশক ভাষার এীতহ্য আছে, বিস্তুতি আছে, এশ্র্য এবং রস-মাধধর্য 
আছে, সেই ভাষাগুলি লইয়া কাজ আরস্ত করা যাইতে পারে। এই 
আদর্শ অনুযায়ী কাঁলকাতা বিশ্বীবদ্যালয়ে ভারতের 'বাঁভন্ন ভাষাগীলর 
পঠন-পাঠনের রীতি প্রায় ৩৫ বংসর পূর্বে প্রবার্তত হইয়াঁছল। 
আমার মনে হয় প্রত্যেক প্রাদেশিক বিশ্বীবদ্যালয় যাঁদ এই আদর্শ গ্রহণ 
করেন, তাহা হইলে শুভ ফলই পাওয়া যাইবে। 

প্রত্যেক প্রদেশেই কিছু না কিছু অন্যান্য প্রদেশের লোক স্থায়ী বা 
অস্থায়শভাবে বসবাস করেন। তাঁহারা যাঁদ মাতৃভাষার চর্চা অক্ষ 
রাখেন এবং সভা-সামাতি ও সম্মেলনের মাধ্যমে সাহত্য, শিল্প, সংগীত, 
প্রভীতি পাঁরবেশনের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের স্ব স্ব মাতৃ- 
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ভাষার প্রসার ও প্রচার বৃদ্ধি পাইবে । আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা ও ভাব 
বাঁনময় এই পথে আতি সহজেই হইতে পারে। ভারতের যে ভাষাগূলি 
সমাঁধক এশ্বর্যশালী, সেগীলর উৎকৃষ্ট গ্রল্থগুীলকে অন্য প্রদেশের 
পারে। ইহার ফলে আমাদের চিত্তক্ষেত্র রসসমান্বিত হইয়া উঠিবে এবং 
এক প্রদেশের অধিবাসীর সাহত অন্য প্রদেশের আধবাসীর অন্তরের 
ক্ষেত্রে, ভাবের ক্ষেত্রে এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একাত্মতার ভাব জাগাঁরত 
হইবে। অনুবাদ সাহত্যের যে একটা বিশেষ মূল্য আছে, তাহা 
বাঙলার গোঁড়ীয়যুগ এবং ইংরাজ শাসনের প্রথমযূগের সাহত্য 
পর্যালোচনা কারলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সূতরাং আজ স্বাধীন- 
ভারতে প্রত্যেক প্রাদেশক ভাষাকে সমুন্বত, গতিশীল ও এশ্বরমশ্ডিত 
কারয়া তুলিবার জন্য সাহত্যে মৌলিক রচনার পাশাপাঁশ অনুবাদ 
কাষেরিও যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে বাঁলয়াই মনে হয়। ইহার মধ্য 'দিয়া 
একটা মানাঁসক উদারতার ক্ষেত্র গাঁড়য়া উঠিবে_ দ্ম্টিভাঙ্গর সাম্য ও 
এঁক্যভাব সৃন্টি হইবে। কেবল ভারতীয় সাহত্যগুলির অনুবাদ 
কারিয়াই তৃপ্ত থাকিলে চাঁলবে না, বিশ্বসাহিত্য যেখানে মূল্যবান যাহা 
কিছ; পাওয়া যাইবে, তাহা প্রয়োজন অনুযায়ী অনুবাদ সাহত্যের 
মাধ্যমে আত্মগত কিয়া লইতে হইবে। 

বাঙলা দেশের কাব, সাহাত্যিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যাঁদ বাঙলা 
ক্ষেত্রকে জড়াইয়া লইয়া যাঁদ সাহত্যের মাধ্যমে নৃতন ভাবধারা সৃন্টি 
দতে পারেন, তাহা হইলে কোন আঘাতই তাহাকে খর্ব কারতে পারিবে 
না। আপন প্রাণ-প্রাচুর্যে, অন্তরের শক্তির বেগে সে ভাষা সকল 
বাঘাঁবঘন আতিক্রম কাঁরয়া স্বমাহমায় সুদৃঢ় গৌরবোজ্জবল ভাত্ততে 
আত্মপ্রাতিষ্ত হইয়া উাঠবে। 

বাঙলাদেশ আজ খণ্ডিত। কিন্তু, সাহিত্যের ক্ষেত্রে উভয় বাঙলার 
ভাষা আজও এক। একই ভাষায় 'হন্দু-মুসলমান মনের ভাব প্রকাশ 
হইতে 'বাচ্ছন্ন হইয়াছি বটে, কিন্তু ভাষারক্ষেত্রে আজও আমাদের মধ্যে 
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অখণ্ড যোগ রহিয়াছে । বাঙলা ভাষা 'হন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বীর 
দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে । বহু মুসলমান কাব ও সাহিত্যিক বাঙলা 
ভাষাকে শ্ত্রীসম্পন্ন করিয়াছেন। রাজনোতিক ভূল-্রান্ততে পূর্ব বাঙলা 
পশ্চিম বাঙলা হইতে 'বাচ্ছন্ন হইয়া গেলেও সেখানকার মুসলমান 
আঁধিবাসীরা তাহাদের প্রাণের ভাষা এই বাঙলা ভাষাকে আঁকড়াইয়া ধাঁরিয়া 
রাখিয়াছে। তাহার অমর্যাদা হইতে দতে তাহারা নারাজ। ভাষা লইয়া 
আন্দোলন সেখানে ইতিমধ্যেই দেখা 'দিয়াছে। তাহাদের মাতৃভাষা বাঙলা 
কাঁরয়া উর্দুভাষাকে প্রচাঁলত কারবার অপচেম্টা সেখানে আজ পদে পদে 
বাধা পাইতেছে। বাঙলার সাহত উর্দাশব্দ মশাইয়া এক কীন্রম ভাষা- 
সৃম্টর চেষ্টাও চাঁলয়াছে। আমার দূঢ় বিশ্বাস, এই সকল চেস্টা ব্যর্থই 
হইবে। কে জানে এই ভাষার বেদীমূলেই হয়ত কীন্রম ভেদরেখার 
আস্তত্ব বিলোপ পাইবে, আবার নূতন কাঁরয়া এক সাংস্কাতক ক্ষে্রে, 
সাঁহত্যের উদার ছন্রতলে উভয় বঙ্গের মিলন সাঁধত হইবে। শান্ত, 
সংযতাঁচত্তে আমাদের সেই শুভাঁদনের প্রতীক্ষা কারতে হইবে । আজ 
এই সভাক্ষেত্র হইতে সমস্ত বাঙালীজাতিকে_যে যেখানেই থাকুন না কেন 
-আমাদের আন্তারক শুভ কামনা জ্ঞাপন করি। 

অনেকই বাঁলতেছেন_ বাঙাল আজ পিছাইয়া পাঁড়তেছে। 
বাঙালীর সেই তেজ ও সজীবতা নাই, সেই উদ্যম ও উৎসাহ নাই। এই 
আঁভযোগ যে অসত্য, এমন কথা অবশ্য বাঁলতে পার না। ইংরাজ 
শাসনের আমলে শুধু বাঙালী নহে- ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসও 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আঁসয়াছিল। 'কন্তু, সে 
সংস্পর্শের ফলে বাঙলায় যেমন মনীষা ও প্রতিভার দীপ্ত দেখা 
দিয়াছিল, তেমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। ধর্মনীতি, সমাজনীতি, 
রাজনীতি ও সাহত্যনীত প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই বাঙালী ছিল তখন 
অগ্রণী-সকল বিষয়েই ভারতবাসীর পথপ্রদর্শক। রামমোহন, রাম- 
গোপাল, বিদ্যাসাগর, মধ্‌সৃদন, রাজেন্দ্রলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, 
কেশবচন্দ্র, সংরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি দিকপাল এই কথারই জাজ্জহল্যমান 
প্রমাণ। ইহার পর বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ, অরাবন্দ, 
প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি 1দশ্বিজয়ী 
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শ'ক্তধর বাঙালী-শিরোমণিগণ আসিয়া দেশের ধর্মে, শিক্ষায়, দর্শনে ও 
বিজ্ঞানে, সাহত্যে ও রাজনীতিতে যে অপূর্ব শাক্ত সণ্টার করিয়াছিলেন, 
তাহাও অনাতকালপূর্কে ভারতের বাভন্ন প্রদেশবাসীর অন্তরে প্রভাব 
বস্তার কারয়াছল। 'কস্তু, আজ আর সে দন নাই। বাঙালীর সেই 
মনীষাপারম্পর্যের দ্যোতক বা স্মারক বাঁলতে এখন আর 'কছু দেখিতে 
পাওয়া যায় না। যাঁহাদের নাম এই মান্র করিলাম, অনেক সময়ে মনে 
হয়, তাঁহারা বাঁঝ আমাদের কেহ নহেন। বাস্তবিকই বাঙালী আজ সর্ব 
কার্ষে প্রভাহঈন, হৃতসর্বস্ব হইতে বাঁসয়াছে। কিন্তু, কেন এমন হইল, 
তাহাই ত' ভাববার 'বিষয়। 

কেহ কেহ হয়ত বাঁলবেন, যে জাতি দুঃখ-দারিদ্যের দাবানলে আজ 
জ্বালয়া পাুড়য়া মারতেছে, সে জাতির আত্মোন্নাতি সম্বন্ধে চিন্তা 
কারবার অবসর কোথায়? এই উক্তির মধ্যে যে কিছু সত্য নাই, তাহা 
আম বাল না। দুঃখের ভাঁষণ আঘাতে সকল মানুষই প্রথম বিভ্রান্ত 
ও িচাঁলত হইয়া পড়ে। বাঙালীরও আজ সেই দশা ঘাঁটয়াছে। কিল্তু, 
সেইজন্য হতাশ হইলে চাঁলবে না। বাঙালশ কোন দিন তাহা হয় নাই। 
যে বাঙালন একাদন মাংস্যন্যায় দূর কারয়া মনের মতন রাজা নির্বাচন 
কারয়াছিল, সেই বাঙ্গালীর বংশধরেরা যে আজ কাঁদয়া কাঁদয়া জীবন 
ক্ষয় কারবে, এ কথা আম বিশ্বাস কার না। দুঃখই শাঁক্তর উৎস। দুঃখই 
মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। সুতরাং দুঃখ হইতে, বেদনা হইতে, আজ যাঁদ 
আমরা শাক্ত-সণ্টয় না কারতে পারি, শিক্ষালাভ না কারতে পার, তবে 
তাহার অপেক্ষা বড় ক্ষোভের কথা আর ছু থাকবে না। 

এখন প্রশ্ন এই যে, সে আশার বাণী, সে শিক্ষার কথা আজ 
আমাঁদগকে কে শুনাইবে 2 ইহার উত্তরে বালব, মানব-মঙ্গলের শ্রেচ্ঠ 
মান্দর যে সাঁহত্য তাহারই পুরোহতবর্গ সে কার্যে ব্রতী হইবেন। 
সাঁহত্যই জাঁত-জাগরণের প্রধান সহায়। আমাদের দেশের স্বদেশীষুগের 
সৃন্ট সাঁহত্য এই কথারই সাক্ষ্য বহন কাঁরতেছে। বাঁঙকমচন্দ্র বাঁলয়া- 
ছিলেন-__“যে লেখনী আর্তের উপকারার্থে না লাখল, সে লেখনী 'নম্ফল 
হউক।” সাহত্যগুরূর এই বাণী আধানক সাহত্যসেবীরা যেন বিস্মৃত 
না হন, ইহাই আমার প্রার্থনা । লোকরপ্জন করা তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য 
হইতে পারে না, মান্ষকে দেবত্বে অনুমাণিত করাই তাঁহাদের ব্রত। 
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এককালে যে বাঙলাভাষা গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার ব্রিস্তরোতা শাক্তবেগ 
সম্পন্না হইয়া সারা বাঙলার চিত্তভূমিকে উর্করা এরশ্বর্যশালনী ও 
গরাবনী কাঁরয়া তুলিয়াছল রবীন্দ্রনাথ ও শরংচন্দ্রের ঠতিরোধানে সেই 
বাঙলা-সাহত্যের দিকচন্রবাল কিছুটা তমসাচ্ছন্ন হইলেও, তাহা স্থায়ী 
হইতে পারে না। যে ভাষায় প্রাণশীক্তর প্রাচুর্য আছে, শাক্ত, সাধ্য ও 
সাধনা আছে তাহার মৃত্যু হইতে পারে না। নূতন সাহত্যসাধকদের 
আঁবর্ভবে, তাঁহাদের তপস্যার প্রভাবে এই ক্ষণস্থায়ী অন্ধকার আঁচিরেই 
বিদূরিত হইবে । আমত প্রাণশীক্তর সঞ্জীবনী ধারায় মরাগাঙে আবার 
বান ডাকিবে। সেইসব শীক্তধর সাহত্যসাধকদের আঁবর্ভাব প্রতীক্ষায় 
আমাদের আজ তাই নৃতন করিয়া সাধনার পণপ্রদী'প জবালাইয়া বঙ্গ- 
সরস্বতীর মান্দরকে আলোকিত করিয়া তুলিতে হইবে। নৃতন নৃতন 
ভাব-প্রবাহে, বিষয়বস্তুর 'বাঁচন্র সন্তারে, চিন্তার রাজ্যে নব নব উদ্ভাবনী- 
শৃক্ততে দেবীর অর্ঘয-উপচার সাজাইয়া তুলিতে হইবে। নূতন নৃতন 
সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতাকে বন করিয়া উদার দৃম্টভাঙ্গ লইয়া আনন্দ- 
মূলক সাহত্যের পাশাপাশি জ্ঞানমূলক ও শিক্ষামূলক সাহত্যের 
পাঁরিধি বিস্তারে যত্ববান হইতে হইবে। তাহা না হইলে আমাদের নবলন্ধ 
স্বাধীনতার 'ভীত্ত সুদ হইয়া উঠবে না। 

বাঙলার বাহরে যেখানেই বঙ্গসন্তান থাকুক না কেন, তাঁহাদের একাঁট 
বড় দায়ত্ব প্রাতপালন কাঁরতে হইবে। এক দিকে সেই প্রদেশের ভাষা 
তাঁহাদের শাঁখতে হইবে, সেখানকার সুখদুঃ্খের সমভাগী হইতে হইবে, 
অপর 'দিকে বাঙলা ভাষায় পণন-পাঠন, আলাপ ও আলোচনা যাহাতে 
সুষ্ঠুরূপে চলে, সোঁদকে তাঁহাদের দৃম্টি সদা-জাগ্রত সৌনকের মত 
রাখতে হইবে। অত্যন্ত সুখের ও আনন্দের বিষয় যে, নাখিল ভারত 
বঙ্গভাষা প্রসার সামাত এই বিষয়ে প্রশংসনীয় কাজ কারতেছেন। এই 
কাঁমাতর চেম্টায় বঙ্গের বাহিরে 'বাঁভন্ন 'বিশ্বাবদ্যালয়ে বাঙলা পঠন-পাঠন 
ও আলোচনার কিছ কিছ ব্যবস্থা হইয়াছে। বোম্বাই, ীদল্লী, এলাহাবাদ, 
কাশণ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা, কটক, সাগর, এমন ক রেঙ্গুন বশ্ব- 
বদ্যালয়েও বাঙলা রচনা প্রাতযোগিতার প্রবর্তন ও পুরস্কার 'দিবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে । এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা পন্স্তক সংগ্রহ করিয়া তাহাদের 
পাঠাগারকে সমদ্ধ কারবার চেম্টাও এই সামাতি কারতেছে। এই কার্যে 
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বাঙালী সাঁহতাসেবীদের সহায়তা, এবং বিভ্তশালীদের দান সর্বসময়েই 
বিশেষভাবে কাম্য। সাঁমাতির এই মহান কার্যে অনুপ্রেরণা যোগাইবার 
ভার বাঙালীমান্রেরই লওয়া কর্তব্য। 

আজ যাঁহারা এই মহাসম্মেলনে সাম্মলিত হইয়াছেন, ভারত"য় 
সংস্কৃতি ও সাধনার অখণ্ডর্প প্রচার কারবার জন্য, সাংস্কৃতিক দৃত- 
রূপে এক নৃতন সংগঠনী শাক্ততে নৃতন ভারত গাঁড়য়া তুলিবার জন্য 
ক্ষেত্রকে তাঁহারা প্রসারত করিয়া 'দন। ভাষার দৈন্য ঘুচাইয়া নব নব 
শব্দ-সম্পদ সান্ট করিয়া স্ব স্ব ভাষাকে তাঁহারা শাক্তশালন কাঁরয়া 
তুলুন। বাঙলার সাহত্যসেবাঁদের নিকটও আম সেই নিবেদন জ্ঞাপন 
কারতেছি। অপাঁরমেয় প্রাণ প্রাচুর্যের দাক্ষিণ্যে তাঁহারা নৃতন বাঙলা 
গাঁড়য়া তুলুন। ভাষাকে তাঁহারা এমন রূপ দন যাহাতে আপামর 
জনসাধারণের কাছে তাঁহাদের চিন্তাধারা ও সৃম্টিতত্ব সহজেই পেশছাইতে 
পারে। বাঁঙ্কমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া শরৎচন্দ্র পর্যন্ত অনেকেই ভাষার 
এই সহজবোধ্য রূপ যাহাতে ফুটিয়া উঠে, তাহার জন্য পথ প্রদর্শন 
কাঁরয়া গিয়াছেন। আজ নৃতন সাহত্য-পাঁথক ও চিন্তানায়কদের সেই 
কাজ হাতে লইতে হইবে। তবেই ভাষা সৃন্টর একটা সার্বজনীন 
সার্থকতা ফুটিয়া উঠিবে! জনমনের সংস্পর্শে সাহত্যকে নূতন রূপ 
দিতে পারলে শিক্ষার আলোক চতুর্দকে বকীর্ণ হইয়া পাঁড়বে। 
তাহাতেই দেশের সত্যকার মঙ্গল সাঁধত হইবে। কেবলমান্র বাঙলা- 
সাহিত্য সম্বন্ধেই আম একথা বাঁলতোঁছি না, ভারতের 'বাভন্ন ভাষার 
মাধ্যমে এই গণ-সংযোগ গাঁড়য়া তুলিতে হইবে। আজ সেই শুভাদন 
সমাগত-_শুভকার্ে বিলম্ব ঘাঁটলে বিঘ্যের স্যান্ট হয়। তাই এই 
শুভলগ্নে আমাদের কর্মক্ষেত্রে নামিয়া পাঁড়তে হইবে। বঙ্গ-ভারতীর 
অপূর্ব দান ও প্রেরণার কথা স্মরণ রাঁখয়া ভারতীয় অখণ্ড সংস্কৃতির 
রূপ ও অতাত এশর্ষের চিত্র সম্মুখে রাখিয়া ভাবষ্যতের গরিমা উজ্জবল 
দিকচক্রবাল জয় করিবার জন্য আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। আমার 
দৃঢ় বশ্বাস, বিধাতার আশীর্বাদ আমাদের উপর বার্ধত হইবে আমরা 
জয়যুক্ত হইব বন্দে মাতরম্‌। 
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স্বামী প্রণবানন্দজী 


বতমান সময়ে বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব প্রাতষ্ঠান ভারত- 
সেবাশ্রম-সংঘ হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন এবং মৃতপ্রায় 'হন্দুজাতির 
দেহে শীক্ত-সণ্চার কার্ষে অগ্রণন হইয়া ভাবষ্যতের জ্যোতির্ময় ভারতের 
ভাত্ত পত্তন করিতেছেন। আমাদের কম্টলন্ধ স্বাধীনতা রক্ষা কারতে 
হইলে আমাদের প্রকৃত জাতীয়তাকে রক্ষা কারতে হইবে। অর্থাৎ 
ভারতের নিজস্ব ধর্ম নীতি, সংস্কীতি ও সভ্যতা হিন্দুধর্মের স্বর্ণ- 
পেঁটিকার মধ্যে সুরাক্ষত আছে, তাহার পুনঃ প্রচার কারতে হইবে। 
আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী-প্রাতাষ্ঠত ভারত-সেবাশ্রম-সংঘ সেই হিন্দু- 
ধর্মের পুনঃ প্রচারের পবিভ্রকার্ষে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। হিন্দুধর্মের যে 
দিকটা কেবল মনন ও নিয়ম পালন লইয়াই ব্যাপ্ত, ঘটনাচক্রে এবং 
হইতোছল। স্তু আমরা ভুলিয়া িয়াছিলাম যে, যুগ-পাঁরবর্তনের 
ফলে প্রত্যেক 'হিন্দুকেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষান্রয়ের সামমলিত কর্তব্য পালন 
কারতে হইবে । 'হন্দুধর্মের অন্তর্গত অবশ্য পালনীয় বীরব্রতের প্রতি 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আচার্য প্রণবানন্দ স্বামীজী প্রচলিত অংগহান 
হিন্দঃধর্মকে পূর্ণাংগ কারবার চেষ্টা করিয়াছেন_হিন্দুজাতিকে 
যুগোচিত মুক্তিমল্তে দীক্ষা দিয়াছেন। 

স্বামীজী মহারাজের সাহত বহুবার আমার আলাপের সুযোগ 
ঘাঁটয়াছিল। কয়েকবার আমি তাঁহার আহ্বানে বালিগঞ্জে অনুষ্ঠিত 
কয়েকাট সম্মেলনে জল্মাম্টমী ও িবরান্রর সময় বন্তুতা ও সভাপাতিত্ব 
কারয়াছি। আম মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কাঁরতেছি যে, তান আমার প্রথম 
রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ প্রেরণা ও শাক্ত সণ্টার কারয়াছলেন। 
আজিও আম শ্রদ্ধার সাহত স্মরণ কর এই বিরাট পুরুষের সমমহান্‌ 
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ব্যক্তিত্ব, গভীর অন্তদর্যাম্ট, তেজোব্যঞ্ক পোরূষ ও আধ্যাত্মিক শাক্তর 
কথা । তাঁহারই দূরদৃম্টি, বহু বর্ষ পূর্বে হিন্দু-সমাজের রক্ষা ও 
সংগঠন কল্পে ধমলন-মান্দর ও রাক্ষদল” গঠন আন্দোলন প্রবর্তন 
কাঁরয়াঁছল। তাঁহারই শিক্ষা ও অনুপ্রেরণার ফলে শাক্ত-সমান্বিত এই 
ভারত-সেবাশ্রম-সংঘ শনজ বাসভূমে পরবাসী” সম দূর্বল ও লাঞ্ঘত 
'হিন্দুকে বিপদে উন্নতাঁশর হইতে শিক্ষা দিতেছেন, ছিন্নাভন্ন ও 
আত্মকলহপরায়ণ হন্দু-সমাজকে সংগাঁঠত একনতাবদ্ধ হইবার পথ 
দেখাইতেছেন, দুঃস্ছ ও বিপন্ন হিন্দুকে সান্তনা ও সাহায্য দান 
করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, স্বদেশে বিস্মৃাতিমগ্ন 'হিন্দুকে তাহার 
ধর্মের ও সভ্যতার গৌরবগথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
স্বামীজীর উপদেশ ও অনূজ্ঞা অনুসারে তাঁহার বাণী বহনকারী ভারত- 
সেবাশ্রম-সংঘ পাঁথবীর দূর-দরান্তে অবাস্ছিত স্থানসমূহে হিন্দুধর্ম 
সংঘ জাতির সেবাকার্যে যেমন তৎপরতা ও এঁকান্তকতা দেখাইয়াছেন, 
সুদূর দক্ষিণ আমোরকার ন্ৰিনিদাদ প্রীতি অণ্চলে এবং পূর্ব 
আফ্রকাতেও তেমান 'হন্দুধর্মের মঙ্গলশঙ্খ নিনাদত কাঁরতে সক্ষম 
হইয়াছেন। পাঁথবীর যে সমস্ত অনগ্রসর ও অনাদৃত অণ্চল হিন্দুধর্মের 
নাম পর্যন্ত শুনে নাই, 'হন্দু-সন্ম্যাসীর পাঁবত্র গৈরিক বসন চক্ষে দেখে 
নাই, আজ সেখানকার জনগণ শাশ্বত সনাতন বেদবাণী শ্রবণ ও 'নর্মল 
আধ্যাত্মিক চিহ্ন প্রত্যক্ষ কাঁরয়া ধন্য হইয়াছে । আমার মনে হয়, ভারত- 
সেবাশ্রম-সংঘের সন্ন্যাসীরা সেই ভবিষ্যৎ যুগের অগ্রদূত, যে যূগে 
হিন্দুধর্ম ও 'হন্দুর সভ্যতা আবার শান্তপূর্ণ আভযানে বিশ্ববিজয় 
করিতে সমর্থ হইবে এবং সেই গৌরবময় যুগের চিত্র দেখিয়াছিলেন 
আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজ মহারাজ-সেই দর্শনকে বাস্তবে পাঁরণত 
করার জন্য দেশকে ও জাতিকে মল্্দীক্ষা দয়া গিয়াছেন 'তাঁনই। 
আমি আজ শ্রদ্ধাঞ্জাল অর্পণ করিতেছি। 


৬৮ 


একখানি চিঠি 


(১৯৫৩ সালের ৬ই জুন শ্রীনগর সেন্ট্রাল জেল হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়ের স্বীকে লাখত) 


বোঁদ, 

সোঁদন তোমাকে চিঠি লিখে রাখার পর ডাকের চিঠ এল। এক 
সঙ্গে তোমার আগের লেখা বাঙলায় তিনখানা 'চাঠ পেয়ে খুব সুখী 
হলাম। এই সব চিঠ আগে আমাকে দেওয়া হয়াঁন_ হয়ত 'যাঁন 
বাঙলায় লেখা চিঠি পড়ে "পাস" করবেন- তান ছিলেন না। আমার 
সব চিঠি ঠিক পেয়েছ আশা কার। আঁম মোটের উপর ভালই ছিলাম 
_ কিন্তু আবার দুদিন ডান-পায়ে ব্যথা বেড়েছে। কেন এমন হয় জানি 
না। ডাক্তার কাল এসে ওষুধ দিয়ে গেছেন। সারাঁদন যেন না দাঁড়াই 
-এই বলেন। এমনি ত বেড়াবার উপায় নেই_ বাগানের মধ্যে ছাড়া 
_তাতে কোন রকম ক্ষিধে হয় না-তার উপর যাঁদ একেবারে শুয়ে বা 
বসে থাকতে হয়, তাহলে আরো মুশাঁকল। কঁদন আবার সন্ধ্যার পর 
একটু জবর হচ্ছে_ বেশী নয়, ৯৯১। চোখমুখ জবালা করে। ওষুধ 
খাঁচ্ছ। খাওয়া ত খুব সাবধানে খাই। সদ্ধ খাওয়া-তরকার। 
মাছ পাওয়া যায় না। দুদন এনৌছল। ভোরে ঘুম ভেঙে যায়। 
তবে সাড়ে পাঁচটার আগে উঠি না। মুখ ধুয়ে একটু বাগানে ঘ্ার_ 
ঘরে বাঁস-_সে সময়টা খুব সুন্দর থাকে-চণ্ডীপাঠ কাঁর। টায় এক 
কাপ চা। তারপর বসে পড়া ও দিছু লেখা । সাড়ে আটটার আগে 
বাগানে গিয়ে বাঁস_রোদ আসে সেখানে তখন। মুখ পুড়ে কাল 
হয়েছে_তাই মুখটা গাছের ছায়ায় রাঁখ ও তার জন্য চেয়ার সরাতে 
সরাতে চলতে হয়। তখন খাবার আনে। দুখানা ক্রীম ব্রেকার বিস্কুট 
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-_ হাস:(১) পাঠিয়েছে_একটু মাখন দিয়ে আধাঁসদ্ধ ডিম একটা ও এক 
কাপ দুধ কাঁফ। তারপর সেখানেই বসে থাঁক-বা একটু ঘাার। 
বই আর বই-এই চলে- বারোটা অবাঁধ। তখন প্লান কাঁর-ও প্রায়ই 
বাগানে গাছতলায় খাই। একঘণ্টা বিশ্রাম হয়_চিঠি ?লাখ বা পাঁড়। 
সাড়ে তিনটায় সুপারিনটেণ্ডেন্ট আসেন- খবরের কাগজ বা ডাক নিয়ে। 
খাল চা লেবু 'দিয়ে_ও ফল যোঁদ থাকে) খাই। সাড়ে সাতটা থেকে 
আটটা সন্ধ্যা পর্যন্ত আলো থাকে। তারপর ঘরে এসে বাঁস। বই, 
কবিতা, গীতা- এই সব চলে তখন-_ পৌনে নটা পর্যন্ত। তখন বারান্দায় 
খাওয়া হয়__দুবেলার গ্লাওয়া একই । একখানা রুটি খাই। সিদ্ধ 
তরকাঁর-কোনাঁদন মাংস-দই দুবেলাই খাই। মিস্টি দু-একাঁদন 
এনোছিল। রাত ১০টা পর্যন্ত জেগে থাঁক। তারপর আলো 'নাবয়ে 
শূয়ে পাঁড়। ঘুম প্রথম রাত ভাল হয় না। তারপর একঘুমে ভোর 
হয়। হাতে অগাধ সময়_ভাবতে আরস্ভ করলে তার সামা পাওয়া যায় 
না। শুধু যা দন, বছর পার হয়ে গেছে তার কথা ভাব না-তার 
ভিতরেও অনেক 'জানস আছে যা দুঃখ ও সুখ মিশান, কাজেই তাদের 
ভুলব কেমন করে-তাই, ভাঁব সেই সব কথা। তার সঙ্গে বর্তমান 
সময়ের কথা ভাঁব- মানুষ ও ঘটনা_ছবির মত মনে আসে-কে কোথায় 
আছে, কি করছে, কোন্‌ ঘটনা কেমন ঘটছে-_নানা ভাবে এই সব মনে 
আসে। আবার যখন ভাবি আঁনশ্চিত দূর ভাবষ্যতের কথা-_তখন 
আর একরকম ভাবে সব ভাবনা জেগে ওঠে। অন্ধকারের মধ্যে আলো 
দেঁখ- পরাজয়ের মধ্যে বিজয় দেখ সবার ভাল দোখ। বেশী দেখোঁছ 
এই কদনে কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ অথচ কত গার্বত ও মদমত্ত আমরা-_ 
অথচ তা জান না। বুঝ না যে যন্তচালিত হয়ে চলেছে এ জগৎ ও 
যাঁর কৃপায় এই সৃম্টির জন্ম, বদ্ধ ও নাশ হচ্ছে তাঁর কথা ভাব না। 
জীবনের প্রায় সময় কেটে এল--কি করলাম এর ভিতর জানি না। কত 
ছোট কত বাজে কথায় ও কাজে সময় কেটে গেছে_ভুল ও অন্যায় কত 
করেছি তাই ভাবি। বই পড়তে খুব ভাল লাগে, তুম জান। বই 
পড়ছি নানা বিষয়ের উপর- নতুন ও পুরাতন- আর শিখাঁছ কত নতুন 


(১) কনিম্ঠা কন্যা। 
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করে। [লিখতে খুব ইচ্ছা করে_কিন্তু ঠিক সম্ভব হচ্ছে না। বাবার 
জীবনী একটা লেখা হল না-_ এই ভ্রিশ বংসরে- এর জন্য দুঃখ হয়। 
এখনও চেম্টা করলে তাঁর সময়ের অনেক কথা লেখা ইত্যাঁদ খদুজে 
পাওয়া যায়। কশদন ধরে আমারই ইচ্ছা করছে এই লিখতে । নিজের 
জীবনেও কম আভজ্ঞতা হয়ান-_তাও [লিখতে মন চায়। ভাব তোমাদের 
কথা, ছেলেমেয়েদের কথা, নাতনাতনণীর কথা-_ আর যে হাজার হাজার 
ছেলেরা আজ বন্ধ জেলে রয়েছে তাদের কথা । কতাঁদন এভাবে থাকব 
জান না। ভাবষ্যতে কাজ ক করব তাও জান না। তবে মনে কোন 
দুঃখ বা দুশ্চিন্তা নেই। বরং আগে যে অফুরন্ত বিশ্বাস নিজের উপর 
রাখতাম, তা এ ক্শদনে রাখতে পেরোছ- সেই অজানা পরমশীক্তর উপর 
যাঁর নিদেশি বিনা আমরা চলতে বা বাঁচতে পার না। এতে আনন্দ 
হয়, মনে জোর হয়। সবাই ভাল থাক ও সুখী হও। আজ এই থাক। 
চিঠি দিও। তোমার মেজঠাকুরপো । 
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বাঙলার রঙ্গালয় 


বর্তমানে ভারতে নাট্যাভিনয়ের যে প্রচলন আমরা দেখিতে পাই, 
পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবের মধ্যে তাহার মূল 'নাহত রাঁহয়াছে। 'ব্রটিশ 
রাজত্বের গোড়ার দকে যে কয়জন ইউরোপাঁয় ভদ্ুলোক কাঁলকাতায় সখের 
নাট্যশালা নির্মাণ কাঁরয়া নিজেদের আমোদ-প্রমোদের জন্য আঁভনয় 
করিতেন, তাঁহারাই হইতেছেন বাঙলাদেশে. আধুনিক রঙ্গালয়ের প্রবর্তক। 
রঙ্গালয় প্রাতন্ঠার পূর্বে বাঙলাদেশের লোকেদের আমোদ-প্রমোদের 
প্রধান বিষয় ছিল যাত্রা, কথকতা, কাঁবগান, ত্জা ও আখড়াই। ভারতের 
নাট্য-সাহত্যের ইতিহাসে এমন এক সময় ছিল যখন রঙ্গালয় স্থাপন 
কাঁরয়া অভিনয় করার রাঁতি অত্যন্ত সপ্রচালত ছিল। রঙ্গপণঠ, 
প্রেক্ষাগৃহ, নৃত্য-গীতি-বাদ্য এবং অভিনয়ের নানা উপকরণের কথা 
সাবখ্যাত ভরতনাট্যুশাস্্রে বিস্তুতভাবে বার্ণত আছে। প্রাচীন ভারতে 
একাঁদন নাট্যকলা উচ্চস্তরে উঠিয়াছল সত্য, কিন্তু অন্টাদশ শতকে প্রাচীন 
গৌরবের দিনগুলি হইতে বিচ্যুত হইয়া বাঙালপীরা তাঁহাঁদিগের মূল্যবান 
কীতিগীলর কথা ভুলিয়া গিয়াছলেন। ইংরাজদের সংস্পর্শে আয়া 
রঙ্গাভিনয়ের প্রাত তাঁহাঁদগের সপ্ত প্রীতি আবার জাগয়া উঠিয়াছিল। 
লালবাজারের “ওল্ড প্লে হাউস' কলিকাতায় ইংরাজদের প্রথম নাট্যশালা। 
১৮৫৬ সালে কলিকাতা অবরোধকালের কিছ পূর্বে ইহার পত্তন হয়। 
হেরাঁসম লেবেডেফ নামে একজন রুশ ভ্রাম্যমাণের চেষ্টায় বঙ্গ-রঙ্গালয়ে 
আভিনীত বাঙলা নাটকে ইউরোপীয় নাটকের আধাগক সর্বপ্রথম অনুসৃত 
হয়। মহামান্য গভর্ণর জেনারেলের অনূমাতত্রমে কাঁলকাতার মধ্যাস্থৃত 
'ডোমতলায়' ১৭৯৫ সালে তিনি একটি ভারতীয় রঙ্গালয় প্রাতিষ্ঠা 
করেন। সেখানে 7106 131520156 এবং 1,056 15 006 7650 10090001 
নামে দুইখানি ইংরাঁজ নাটকের স্বয়ং বঙ্গানবাদ করিয়া বাঙালী নট-. 
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নটাদের দ্বারা যথাক্রমে নভেম্বর ১৭৯৫ এবং মার্চ ১৭৯৬ সালে তান 
আঁভনয় করান। ইতিমধ্যে ইংরাজদের রঙ্গালয়ের যথেষ্ট উন্নাতি হইলেও 
১৯৮৩১ সালের পূর্বে বাঙলা নাট্যাভিনয়ের সম্বন্ধে আর কোন সন্ধান 
পাওয়া যায় না। ইংরাজদের বহু নাট্যশালার মধ্যে বিখ্যাত “চোরঙ্গী 
থিয়েটার, ১৮১৩ সালে স্থাপত হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজন 
ধনী ব্যাক্ত ছাড়া এই রঙ্গালয়ের প্রাত সাধারণ বাঙালণদের প্রথমে কোন 
আকর্ষণ ছিল না। ১৮৪১ সালে “সাঁ সস” নামে যে ইংরাঁজ রঙ্গালয়টি 
স্থাপিত হয়, তাহার আভনয়-খ্যাত হইয়াছিল প্রচুর। এই খ্যাতির কারণ 
হইতেছে এই, সেখানে সূপ্রাসদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেশ হোম্যান উইলসন, 
বোডেরি মেম্বার টরেন্স, বোর্ডের জ্ানয়র মেম্বার এইচ, এম, পার্কার ও 
ব্যারিস্টার হিউম (যান পরে কলকাতার প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াঁছলেন) 
প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত ইউরোপাীয়েনরা আঁভিনয় কারতেন। যে সব 
ধনী বাঙালী দর্শক-ীহসাবে এই সব রঙ্গালয়ে যাতায়াত কাঁরতেন, তাঁহারা 
এখানকার অভিনব আভনয়-চাতুর্য, বিশেষ করিয়া অপরূপ দৃশ্যাবলন 
এবং তাহাদিগের এন্দ্রজাঁলক পাঁরবর্তন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
ইউরোপীয় আদর্শে নিজেদের আমোদ-প্রমোদকে উন্নত ও সুশোভিত 
কারবার বাসনা তাঁহাঁদগের মনে তখন জাগিয়াছল। 

এইরূপে ১৮৩১ শ্রীস্টাব্দে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর বাঁড় 
ণবদ্যাসুন্দর' নামে একখান জনাপ্রয় নাটক 'বপুল অর্থ ব্যয় করিয়া 
আভনশত হইয়াছিল। এই আঁভনয়ের বোৌশম্ট্য ছিল এই, ইহা 
ইংরাঁজ রঙ্গমণ্টের হুবহু অনুকাতি না হইলেও ইহার মধ্যে নৃতনত্ব 
আঁনবার একটা সুস্পন্ট চেষ্টা ছিল। মেয়েদের চরিত্রগুলি বারনারীদের 
দ্বারা এবং নাটকের 'বাভন্ন দৃশ্য বাড়ির 'বাভন্ন স্থানে আঁভননত হইয়া- 
ছিল। দৃশ্য-পারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকবৃজ্দকেও দৃশ্যানৃযায়ী স্থান 
আসন সংগ্রহের জন্য অনবরত হুটোপাঁট হওয়া সত্তেও, আভনয়ের মধ্যে 
নৃতনত্ব থাকায়, দর্শকদের উৎসাহ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। এই 
আভনয়ের সুখ্যাতি হইয়াছিল প্রচুর এবং সৃখ্যাঁতর সাঁহত ব্যয়ের 
পাঁরমাণাটিও তুলনীয়; কারণ ব্যয় হইয়াছিল সর্বসমেত দুই লক্ষ টাকা। 
আভনয়ের সখ্যাঁতর জন্য এই নাটক িতন-চার বছর ধাঁরয়া সুযোগ- 
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স্মাবধা মত নানা স্থানে অভিনীত হইয়াছিল; কিন্তু মেয়েদের ভূমিকা 
পতিতা নারীদের দ্বারা আভনীত হওয়ায় ইহার বিরুদ্ধে প্রচুর আন্দোলনও 
হইয়াঁছল। মজার কথা হইতেছে এই, এই বিরোধীদলের মধ্যে অনেক 
শাক্ষত ইংরাজও িলেন। যাহা হোক, দৃশ্যপটাঁদসহ বিদ্যাস্‌ন্দরের 
আভনয়-কৌশল ভাবষ্যতে নূতন নাটকের প্রযোজনায় একটা সাধারণ 
নাট্য-রীতির সৃম্টি কারয়াছল। 

কিন্তু অসুবিধা হইল, এই সব তরুণ মনের আশা পুরাইতে 
পারে এমন কোন বাঙলা নাটক তখন ছিল না। খাঁটি বাঙলা নাটকের 
অভাবে ইংরাজি নাটকের আঁভনয়ে মুদ্ধ হইয়া তাঁহারা ইংরাঁজ নাটকের 
আভনয় করিতে লাগলেন। কিন্তু এইরূপ আঁভনয় অক্পাঁশাক্ষিত 
সাধারণ লোকের নাট্য-পিপাসা দূর কাঁরতে পারে নাই; কারণ ইহা 
তাহাঁদগের নিকট দুবোধ্য ছিল। ইতিমধ্যে হারা নাট্যাঁভনয় সম্বন্ধে 
িশেষভাবে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল এবং স্বভাবতঃই উপযুক্ত বাঙলা 
নাটকের আভিনয় দৌখবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছল। এই 
সময়ে দুই একখান ক্ষদূ্র ক্ষুদ্র নাঁটকার আভনয় দেখার সুযোগ তাহাদের 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেগুলি এত দোষ-ুটিপূর্ণ ছিল যে, তাহা জন- 
সাধারণের ক্রমবর্ধমান নাট্য-পিপাসা ঘূচাইতে পারে নাই। ইংরাজ 
নাটকের আভনয় সৌকর্ষে যাহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কাছে এই 
সব নাটকে ভাষা, শব্দ ও রচনারীতির অপপ্রয়োগ, বিষয়বস্তুর আকর্ষণ- 
হাঁনতা, নাট্যকারদের নাট্য-প্রয়োগ-কৌশল সম্বন্ধে অজ্ঞতা, যেমন 'প্রবেশ' 
ও পনর্গমন” এবং" ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যে নাটকীয় কাঁহনীকে বভাগ করার 
বিষয়ে যে সকল নুটি দেখা গিয়াঁছল, তাহা তাঁহাঁদগকে নিরাশ কাঁরয়া- 
ছিল। ১৮৫৭ সালে পণ্ডিত রামনারায়ণ তক্রত্রের একখান বাঙলা 
নাটক আঁভনয় না হওয়া পর্যন্ত, বাঙলা নাটক ও নাট্যাঁভনয়ের অবস্থা 
এইর্প চালয়াছিল। 

ইংরাজি ১৮৫৭ সাল বাঙলা নাটকের ইতিহাসে একট স্মরণনয় 
বংসর। এই সময়ে এমন একটি নাটকের প্রকাশ হইয়াছিল, যাহার 
উদ্দেশ্য এবং মৌলিকতা দর্শকদের বহদিনকার আকাঙ্ষত নাটকের 
অভাব পূর্ণ করিয়াছিল এবং ইংরাঁজ নাটক আঁভনয়ের যে প্রথা এতাঁদন 
প্রচলিত ছিল, তাহার মূলে আঘাত হাঁনয়াছিল। সেই নাটকের নাম 
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'কুলর্ঁনকুল-সর্বস্ব। সেই নাটক বাঙালীদের কাছে সহজেই গ্রহণীয় 
হইয়াছিল। তাঁহারা এই ভাবিয়া খুশী হইয়াছলেন যে, যাহারা এই 
নাটকের আঁভনয় আয়োজন কাঁরয়াছেন, তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য 
হইতেছে, বহ্াববাহ এবং কৌলীন্য প্রথার আতিশয় ক্ষাতিকর দোষগ্ঁল 
প্রদর্শন করাইয়া সমাজের মঙ্গল করা। ১৮৫৭ সাল আর এক বিষয়ে 
বাঙলার রঙ্গমণ্টের ইতিহাসে স্মরণীয়। বর্তমান কালে আমরা যে রঙ্গমণে 
দৃশ্যপটের ব্যবহার দোঁখতে পাই, তাহার প্রচলন এই কুলীনকুল-সবস্ব 
নাটকেই প্রথম দেখা গিয়াছিল। তদানীন্তন কালের রঙ্গমণ্ডে নাট্য-প্রয়োগ 
বিষয়ে যঘতখাঁন কৌশল ও বৌঁচন্ত্য সম্পাদন করা সন্ভব, তাহা এই নাটকের 
আভনয়ে প্রয়োগ করা হইয়াছিল। বস্ব্রের দ্বারা রঙ্গমণ্-সঙ্জার মৌলিকতা 
তৎক্ষণাৎ দর্শকদের প্রশংসা অর্জন কারয়াছিল এবং আরও মোৌলক 
নাট্যাভনয়ের জন্য তাহারা বিশেষভাবে উদ্বদ্ধ হইয়াছিল । 

এখানে এই কথা বলা আবশ্যক যে, এই নাট্যাভিনয়ের পরে যে 
বাঙলা নাটকগুলি অভিনীত হইয়াছল তাহাদের মধ্যে সবই ছিল 
সংস্কৃতের অনুবাদ। ইহা হইতে এই তথ্য বিশেষভাবে প্রমাঁণত হয়, 
যে যুগে সংস্কৃত নাটক হইতে ইংরাঁজতে অনুবাদ করিয়া অভিনয় 
করার প্রয়োজন ও সম্ভাবনা দেখা 'দয়াঁছল, সে যুগ আর নাই। এ কথা 
সত্য, ১৮৩২ সালে মৌলিক বাঙলা নাটকের যেমন অভাব ছিল, এ-য্‌গেও 
তৈমাঁন ছিল। তবে একথা দ্বিগুণ জোরের সাহত বলা চলে, সংস্কৃত 
নাটকের আভনয় হইতেই মৌলিক বাঙলা নাটক লেখার প্রেরণা 
আসিয়াছিল এবং ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত মধুসূদনের শাম্ঠা, 
নাটকে সেই মোৌলিকতা দেখা গিয়াছিল। আর বেশীদূর অগ্রসর না 
হইয়া, 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' হইতে 'রত্রাবলন'র আঁভনয় পর্যন্ত নাটকীয় 
আগ্রহ জাগ্রবে। নাট্য-সাহত্যের ইতিহাসে এ-যুগকে প্রধানত অনু- 
বাদের যুগ বলা হয়। 


১৮৫৭-_€১) কুলশনকুল-সর্বস্ব নাটকের প্রথম আঁভিনয় হয় পাথুরিয়া- 
ঘাটা অণ্চলের চড়কডাঙ্গাস্থিত জয়রাম বসাকের বাঁড়। আভনেতাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হইতেছেন বেঙ্গল িথয়েটারে'র পরবতাঁকালের ম্যানেজার, 
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আভিনেতা ও নাট্যকার বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। এই আঁভনয়ে বিহারীলাল 
একাট স্বী-চারন্্ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

(২) কুলীনকুল-সর্বস্বের আভনয়ের পরের দিন আশুতোষ দেবের 
(সাতুবাবুর) বাড়তে শকুম্তলা অভিনয় হয়। সাতুবাবূর প্ঠপোষকতায় 
সংস্কৃত হইতে শকুস্তলার অনুবাদ করা হয়। “বেঙ্গল থয়েটারে'র ভাবী 
স্বত্বাধিকার শরৎচন্দ্র ঘোষ ইহাতে অভিনয় করিয়াছিলেন। দর্শক-হসাবে 
উপাস্থত ছিলেন পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র 'সংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সংহ এবং 
বাবু (পরে মহারাজা) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। 

(৩) রামনারায়ণ তক্রত্রের দ্বারা অনাদত বেণী-সংহারের প্রথম 
অভিনয় হয়, মহাভারতের বিখ্যাত অনুবাদক কালনপ্রসন্ন সিংহের জোড়া- 
সাঁকোর বাঁড়তে। আভনেতাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন-_কালণপ্রসন্ন সিংহ, 
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যারিস্টার, বিখ্যাত ডর, 'স, ব্যানার্জ) এবং 
বহারনীলাল' চট্রোপাধ্যায়। 

(8) বেণী-সংহারের আভনয়ের আট মাস পর কালনপ্রসন্ন সিংহের 
বাড়তে বিক্রমোর্শীর বঙ্গানুবাদের প্রথম আভিনয় হয়। বেণী-সংহারের 
আভনয়-সাফল্যে উৎসাহত হইয়া কালীপ্রসম্ন নিজেই কয়েকজন পাণ্ডতের 
সাহায্যে বিক্রমোর্বশশীর বঙ্গানুবাদ করেন এবং স্বয়ং পুূর্রবার ভূমিকা গ্রহণ 
করেন। এই আঁভনয় দেখবার জন্য বাঙলা সরকারের তখনকার কর্মসাঁচব 
সার 'সাঁসল বিডন এবং আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ননমাল্তিত হইয়া 
উপাস্থিত ছিলেন। 

১৮৫৮-_এই বছরের ৩১শে জুলাই রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সংহের বেলগাছিয়ার 
বাগানবাঁড়তে রত্বাৰলশীর বঙ্গানূবাদের প্রথম আভনয় মহাধূমধামে সম্পন্ন হয়। 


১৮৫৮ সালে অর্থাৎ রত্বাবলশীর আঁভনয়ের বছরে বাঙলা রঙ্গমণ্ের 
অগ্রগাতি আর একট; প্রসারিত হয়। এতাঁদন পর্যন্ত অস্থায়ী রঙ্গমণ্ে যে 
আঁভনয় চাঁলয়া আঁসতেছিল, এবার তাহার একট; পাঁরবর্তন হয়। পাইক- 
পাড়ার রাজাদের বদান্যতায় তাঁহাদেরই বেলগাছিয়ার বাগানবাঁড়তে স্থায়ী 
রঙ্গমণ্ে রত্বাবলীর অভিনয় হয়। এই নাট্যাভিনয়ের একটি বোশস্ট্য এই 
ছিল যে, আভনয় কালে ইংরাজি রঙ্গালয়ের অনুসরণে এঁকতান-বাদনের 
প্রথম প্রবর্তন করা হয়। বাঙলা নাট্য-সাহত্যের ইতিহাসে রত্বাবলীর অভিনয় 
আরও একাঁট বিষয়ে স্মরণীয়। ইহা মধুসৃদনের শার্মচ্ঠা নাটক এবং আরও 
অনেক মৌলিক বাঙলা নাটকের রচনা-ীবষয়ে পথপ্রদর্শক । রত্বাবলীর পরে 
আরও কয়েকখাঁন নাটকের আঁভনয়ের তাঁলকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। 
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১৮৫৬১৯--১) সেগ্টেম্বর মাসে মধূস্‌্দনের শার্মঠা নাটকের প্রথম 
অভিনয় হয় বেলগাছিয়া থিয়েটারে । রত্নাবলীর ন্যায় এ নাটকের আভনয় 
আত ধূমধামের সাহত সম্পন্ন হয় এবং রত্বাবলীর ন্যায় নাট্যকার নিজেই এ 
নাটকের একটি ইংরাজি অনুবাদ করেন। ইংরাজি নাটকের অনুসরণে এ 
নাটকের আংগক রচনা করা হয় এবং 'শাক্ষিত লোকেরা ইহাকে সমাদরে গ্রহণ 
করেন; কিন্তু একদল প্রাচঈনপল্থখী পাঁণ্ডিত ইহার বিরোধী ছিলেন। শামন্ঠা 
প্রকাশের পর রামনারায়ণের খ্যাত মধুস্দনে আরোপত হইয়াঁছল। তখন 
লোকে সংস্কৃত অনুবাদের সাহায্যে নাট্যাঁভনয় দর্শনে ক্লান্তি বোধ কাঁরতে- 
ছিল। তাই তাহারা সংস্কৃত নাটকের দাঁতিভাঙ্গা শব্দাবলী ত্যাগ কাঁরয়া 
সহজ প্রথায় লেখা ইংরাঁজ নাটকের আদর্শে গঠিত বাঙলা নাটকের পক্ষপাতী 
হইয়া উঠিতেছিল। 

(২) শকুস্তলার দ্বিতীয় আভনয় হয় জনাই-এর বিখ্যাত জমিদার চন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের আহরীটোলার বাস-ভবনে। 

১৮৬০-সপ্রাসদ্ধ কেশবচন্দ্র সেনের শিক্ষা ও পরিচালনায় বড়বাজার 
সন্দুরিয়াপাঁটস্ছিত গোপালচন্দ্র মাল্পকের গৃহে বিধবা-বিবাহ নাটকের 
আভনয় হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বেলগাছিয়া 1থয়েটারের খ্যাতিকে 
নম্প্রভ করা এবং সেই কথা মনে রাশিয়া ইহার উদ্যোক্তারা বহু পারশ্রম 
কাঁরয়াছিলেন। একজন বিখ্যাত ইংরাজ চিন্রকরের দ্বারা দৃশ্যপট আঁও্কত 
করানো হইয়াঁছল এবং গান ও এঁকতান-বাদনের ভার সুযোগ্য ব্যাক্তর উপর 
আর্পত হইয়াছিল। পঁবশ্বকোষে'র মতে, ইহার আভিনয় বেলগাছিয়া থিয়েটার 
অপেক্ষা কোনন্রমেই ন্যন হয় নাই এবং ইহাতে সর্বসমেত চার হাজার টাকা 
ব্যয় হইয়াছিল। 

১৮৬৪--(১) মধূস্দনের একেই কি বলে সভ্যতা রাজা দেবীকৃষণ 
দেবের বাঁড়তে প্রথম অভিনীত হয়। শোভাবাজারের রাজারা "শোভাবাজার 
প্রাইভেট "থয়েট্রক্যাল সোসাইটি নামে একটি প্রাতিষ্ঠান গঠন করেন। ইহা 
চমৎংকারকৃষণ ঘোষের বাঁহ্বাটীতে স্থাপন করা হয়। এই প্রাতিষ্ঠান তিনটি 
আঁভনয়ের আয়োজন করেন, তল্মধ্যে একটিতে কাব হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
দর্শক 'হসাবে উপাস্থত ছিলেন। 

(২) কালিদাস সান্যালের রাঁচত নলদময়ন্তশ নাটক বাগবাজারের গোপাল- 
চন্দ্র চক্রুবতরঁর আঁধনায়কতত্বে আভনীত হয়। আঁভনেতাদের মধ্যে একজনের 
নাম গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ইনি সাবিখ্যাত কাব ও নাট্যকার 'ারশচন্দ্র ঘোষ 
নন, ইনি “ল্যাদাড় গারশ” নামে পাঁরাঁচত ছিলেন। দুই বংসর পরে চটা- 
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মহেশতলা গ্রামের গগাঁরশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ইন্দঃপ্রভা নাটক এই 
সম্প্রদায় কর্তৃক অন্ততঃ পরপর সাতবার আভনীত হয়। 


১৮৬৫-_যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উৎসাহে পাথারয়াঘাটা রাজবাঁড়তে 
মালবিকাগ্রি মিত্র নাটকের অভিনয় হয়। যতীন্দ্রমোহনের গৃহে তাঁহার নিজস্ব 
একটি নাট্যশালা ছিল, সেখানে মাঝে মাঝে তাঁহার নিজের লেখা নাটক 
_যেমন কর্ম তেমনি ফল, বিদ্যাসন্দর, মালতশমাধৰ, উভগ্মসংকট, চক্ষ;দান, 
বুঝলে কি, রুক্মিণী হরণ প্রভীতি আভনশত হইত। এই সকল আঁভনয়ে 
[বনামূল্যে টিকিট বিতরণ করা হইত। যাহারা রাজবাঁড়র গেটে টাকি 
দেখাইতে পারত না, তাহারা দরওয়ানদের দ্বারা অপমানিত হইয়া গৃহে 
ফাঁরয়া যাইত। 

১৮৬৬--১) বৈশাখ মাসে এই নাটকগ্ঁলি আভনীত হইয়াঁছল-_ 
মহাশ্বেতা, শকুত্তলা, মধুসূদনের বড় সাঁলকের ঘাড়ে রোঁ, নিমাইচরণ শীলের 
চন্দ্রাবলশী এবং একখান প্রহসন_ এরাই আবার বড়লোক। 

(২) চৈত্র মাসে নীলমাঁণ 'মন্রের বাঁড়তে (স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের পৈতৃক 
বাস-ভবনে) উমেশচন্দ্র মিত্রের লেখা সীতার বনবাস আঁভননীত হয়। 

(৩) মধুস্‌দনের পদ্মাবতী আভনীত হয় শম্ীলয়ায় (শশুড়ীপাড়া)। 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাঙলার সাধারণ রঙ্গমণ্টের অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা 
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আভনেতাদের শিক্ষা 'দয়াছলেন। 

১৮৬৭--(১) ১২ই ফেব্রুয়ার শোভাবাজার রাজবাটীতে মধুসূদনের 
কৃষ্ণকুমারণ নাটকের আভনয় হয়। দর্শকদের মধ্যে বাঙলা রঙ্গমণ্টের জনক 
গিারশচন্দ্র ঘোষ উপাস্থত ছিলেন। তান তখন তেইশ বংসরের যুবক। 
নায়ক ভীমাঁসংহের চারন্র আভনয় কারয়াছিলেন বিহারীলাল চন্রবতর্ণ। 
ছয় বংসর পরে 'গাঁরশচন্দ্র এই ভূঁমকা আভনয় করিয়া 'বহারীলালের 
খ্যাতিকে ম্লান করিয়া অপূর্ব সার্থকতা লাভ কারয়াছিলেন। 

(২) বহু বিবাহের বিরদ্ধে লেখা রামনারায়ণ তর্করত্বের নব নাটক 
৬ই জানয়ার দ্বারানাথ ঠাকুরের পূত্র গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়তে 
“জোড়াসাঁকো নাট্য-সমাজে” আঁভনীত হয়। এই নাটকখানি 'লাখিয়া 
রামনারায়ণ পৃরস্কার পাইয়াছলেন। 

(৩) মধুসূদনের পদ্মাবতশী নাটকের দ্বিতীয় আভনয় হয় ৩০৯নং 
আপার চিৎপুর রোডাঁস্থাত বিখ্যাত জয়চাঁদ মিত্রের পাত্র পাঁচকাঁড় 'মিন্রের 
বাঁড়তে। সেখানে নাট্য-শিক্ষক ছিলেন বিহারীলাল চক্রবতরশ এবং সংগণীত- 
[শক্ষক 'ছলেন প্রাসদ্ধ সংগীতজ্ঞ জওলাপ্রসাদ এবং নিতাই চক্রব্তীঁ। 
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(৪) ২রা নভেম্বর হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কয়লাহাটার বাড়তে 
(রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট, জোড়াসাঁকো) ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 
প্রহসন কিছ কিছ; বাঁঝা আঁভনশত হয়। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় নাটক 
এবং যান্রা, পাঁচালী ও তর্জার গান লেখায় 'সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই প্রহসন- 
খাঁন তান 'লাখয়াছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রহসন 'বুঝলে কি'-র 
প্রত্যুন্তরে। এই আভনয় বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, ইহাতে ভাবষ্যং 
সাধারণ রঙ্গমণ্চের দুইজন নেতা- অর্ধেন্দিশেখর মুস্তাঁফে এবং ধর্মদাস সুর 
প্রথম নাট্য-পাঁরচালনা ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াঁছলেন। অর্ধেন্দুশেখর নাট্য- 
[শিক্ষকের কার্য কারয়াছিলেন এবং তদাঁতারক্ত “দন্তবক্র' "মুরাদ আল" এবং 
চন্দনাবলাসে'র চরন্র আভনয় কাঁরয়াছিলেন। পরবর্তী কালের বিখ্যাত 
স্টেজ-ম্যানেজার ধর্মদাস সুর রঙ্গমণ্ণ তোর করিয়াছিলেন এবং চন্দনাবলাসে'র 
ভূঁমকা আঁভনয় কাঁরয়াছলেন। 

১৮৬৮-_-এই সময়ে যদুনাথ চট্রোপাধ্যায়ের বাঁড়তে (রাজবল্পভপাড়া, 
বাগবাজার) রত্বাবলশীর পুনরাভনয় হয় এবং 'প্রয়মাধব বসু-মল্লিকের লেখা 
একখান প্রহসন আভনশীত হয়। এ-খাঁন কিছ; 'কছ; বুঁঝ-র বিরুদ্ধে 
[বিষোদ্গার। 


তখনকার দিনে এই সব আমোদ-প্রমোদ জনসাধারণের মনকে 
আকর্ষণ কারয়াছিল এবং ইহার প্রভাব কাঁলকাতার সব্বন্র ছড়াইয়া 
পাঁড়য়াছিল। কলিকাতার চোরবাগান, বহ্বাজার এবং সহরতলনর 
ভবানীপুর ও শিবপুর- এই সব স্থানে নাট্যাভিনয় লইয়া প্রাতযোঁগিতা 
চাঁলত। কাঁলকাতার গণ্ডী ছাড়াইয়া ক্রমে চুপ্ছুড়া এবং মফঃস্বলের 
সহরেও যে নাট্যাভিনয় ছড়াইয়া পাঁড়য়াছল, তাহার প্রমাণও যথেষ্ট 
পাওয়া যায়। ১৮৬৮ সালে যে সকল নাট্য-সংঘ গাঁড়য়া উঠ্িয়াছল 
তাহাদিগের মধ্যে বহুবাজারে অবস্থিত “বহুবাজার অবৈতানিক নাট্য- 
সমাজ” সাঁবশেষ খ্যাত। এই প্রাতিষ্ঠান রঙ্গমণ্ের ইতিহাসের অগ্রগাঁতিতে 
কম সাহায্য করে নাই। কারণ এখানে বহুবাজারের বসুগণ যে স্থায়ী 
রঙ্গমণ্টের সূচনা করেন, তাহাতে মনোমোহন বসুর লেখা নাটকগুলি 
আঁভনীঁত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। নিকটবতর্ঁ ধর-পাঁরবারের সাহত 
একযোগে বসু-পারিবারের মতিলাল বসু ও চুণনীলাল বস. নাট্যাভিনয়ে 
অগ্রসর হইয়াঁছলেন। তাঁহাদিগের নেতৃত্ব কারয়াছলেন অক্লান্তকর্ণঁ এবং 
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আভিনেতা প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বসগণ, প্রাত শাঁনবারে যে 
আঁভনয় হইত তাহার সকল ব্যয় এবং ছয় বৎসর ধাঁরয়া প্রাত সপ্তাহে 
বিশেষ বিশেষ আতাঁথদের আপ্যায়নের জন্য যে ব্যয় হইত, তাহা বহন 
কাঁরতেন। ইহার পরে অর্থের অভাবে এখানকার আভনয় বন্ধ হইয়া যায়। 
এই বহঃবাজার থিয়েটারে মনোমোহন বসুর “রামের রাজ্যাঁভিষেক”, 
“সতী” এবং “হন্িশ্চন্দ্র” আভনীত হয়। সংগীত, দৃশ্যপটাঁদ, বাচন- 
ভঙ্গী, একতান এবং সাধারণ পাঁরচালনা বিষয়ে আভনয় এত সুসংগত 
হইত যে, তাহার খ্যাত সহরের সবন্ ছড়াইয়া পাঁড়য়াঁছল এবং ভারতনয় 
ও ইউরোপীয় সকল দর্শকই একবাক্যে উহার প্রশংসা কাঁরয়াছিলেন। 
১৮৩১ সালের প্রথম বাঙলা নাটকের আভনয়কাল হইতে এ পধান্ত 
আমরা যত নাটক আভননত হইবার সংবাদ পাইয়াছি, তাহার সংখ্যা ও 
মূল্য কম নয়। এ কথা স্বীকার কারতে হইবে যে, বিশেষ বিশেষ 
ব্যাক্তরা যে আভনয়ের আয়োজন করিয়াঁছলেন, তাঁহাঁদগের কীতিত্ব স্বল্প 
নয়; ন্তু তাঁহারা যে জনসাধারণের আমোদ-প্রমোদের জন্য উৎসুক 
ছিলেন, সে-কথা বলা যায় না। যাঁদও এমন এক সময় ছিল, যখন পাকুর 
পাঁরবারের মধ্যে নিজেদের আভনয়কে ব্রমশঃ জনীপ্রয় করবার জন্য 
বিনামূল্যে টিকিট বিতরণ কারবার ইচ্ছা জাগয়াছিল। 'কন্তু মনে 
রাখতে হইবে, যাহারা ধনী এবং পদস্থ ব্যাক্তি তাঁহাঁদগকেই সাধারণতঃ 
বিনামূল্যের টিকিটে আমন্ত্রণ জানানো হইত। যাহা হোক, বিনামূল্যের 
টিকিট সাধারণ লোকের জন্য ছিল না এবং তাহারা নাট্যাশল্পের প্রাত 
যতই অনুরাগী হোক না কেন, তাহাদিগকে নিরাশ হইতে হইত। কিন্তু 
এখান হইতেই একদল তরুণ উদ্যোক্তার মনে এই চিন্তা জাঁগল যে, 
জনসাধারণের আনন্দের জন্য একটি রঙ্গালয়ের প্রাতিষ্তা কারতে হইবে। 
ঠাকুর-পরিবারের আঁভনয় উপলক্ষে বিনামূল্যের টিকিট সংগ্রহের যে 
বাধা এবং প্রবেশের যে কঠিন নিয়ম ছিল, তাহা দেখিয়া একজন দর্শকের 
মনে হইয়াছিল যে, ঠাকুর-পারবারের এই রক্ষণশীল নিয়মের বিরুদ্ধে 
একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং পদমর্যাদা এবং জাতিবর্ণের 
ভেদাভেদের দকে না তাকাইয়া নাট্যাভনয়কে সকলের পক্ষে সহজ কাঁরতে 
হইবে। এই দর্শক আর কেহ নন, তান হইতেছেন তরুণ 'গ্ারশচন্দ্ 
ঘোষ। ধনীর সাহায্য ব্যতত কোন পাঁরকল্পনা করতে গেলে, খরচের 
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দিকটা বাধাস্বর্প হইয়া ওঠে। তথাপি এক্ষেত্রে নিরাশার গহ্বর হইতে 
আশার উৎস দেখা 'দয়াছিল। 'গাঁরশচন্দ্র নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
ধর্মদাস সর প্রভাতি বন্ধ; ও প্রতিবেশীদের সাঁহত পরামর্শ কারয়া "স্ছির 
কঁরয়াছলেন যে, খরচের স্ব্পতার 'দক "দয়া যাত্রা পার্টর স্থাপনা করা 
মন্দ নয় এবং তদনষায় ১৮৬৭ সালে তাঁহারা বাগবাজারে একটি 
কোম্পানী সৃন্টি করিয়া মধ্সদনের “শার্মিনঠা” আভনয়ের আয়োজন 
কারয়াছিলেন। কয়েকাট আতারক্ত গানের প্রয়োজন হওয়ায় প্রসিদ্ধ 
গীতকার 'প্রয়মাধব মাল্লককে রচনা কারবার জন্য অনুরোধ করা হয়, 
কন্তু তিন কোন প্রকার উৎসাহ না দেখানোতে উদ্যোক্তারা নিজেদের 
শাক্তর উপর শনর্ভর করেন। কাজটি 'গাঁরশচন্দ্রকে দেওয়া হয় এবং 
তিনি তাঁহার বন্ধু উমেশচন্দ্র চৌধুরীর সহযোগে প্রয়োজনীয় গানগুীল 
রচনা করিয়া ফেলেন। শার্মঠার আভিনয় হয় এবং বাগবাজারে সে 
আভনয়ের প্রশংসাও যথেন্ট শোনা িয়াছল। ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্র 
থিয়েটার কোম্পানী স্থাপনার বিষয়ে তাঁহার মনোগত ইচ্ছার কথা ভুলিয়া 
যান নাই, যাঁদও আনষা্গক ব্যয়ের অসন্ভব্তা বিশেষভাবে তাঁহার মনকে 
আলোঁড়ত করিতেছিল। যাহা হৌক, একটি সুন্দর সুযোগ শীঘ্রই তাঁহার 
নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময়ে দীনবন্ধ; মিত্র তাঁহার “সধবার 
একাদশীর” আভিনয় করাইয়াছলেন এবং সেই আঁভনয় অভূতপূর্ব 
ভাবে লোকাঁপ্রয় হইয়াছিল এবং লোকের মুখে মুখে তাহার আলোচনা 
চলিতেছিল। বাঙলার তরুণদের মুখে তখন ণনমচাঁদের' অজন্্ প্রশংসা 
শোনা যাইতেছিল। গাঁরশচন্দ্র দুরদৃন্টির বলে তখনই অল্প ব্যয়ে এই 
নাটকের অভিনয়ের কথা ভাবিয়াছিলেন। ব্যয়বহুল আভনয় করিবার 
ক্ষমতা তখন তাহাদের ছিল না। এই নাটক সামাজক বিষয়ের হওয়ায়, 
উদ্যোক্তারা এতাঁদন পর্যন্ত যে 'বপদের সম্মুখীন হইয়াঁছলেন, তাহা 
অনেকটা কাটিয়া গেল। পোশাক-পরিচ্ছদ বষয়ে কোন খরচ ছিল না, 
কারণ ইহাতে বাঙালণ ঘরের সাধারণ পাঁরচ্ছদের দ্বারা আভনয় করা 
চলিবে । দৃশ্যপট বিষয়ে ারশচন্দ্র বালয়াছলেন যে, তাহা মোটামুটি 
সহজভাবে রচনা করা হইবে। এই প্রস্তাব সুন্দর মনে হওয়ায় 
তর্‌ণেরা তৎক্ষণাৎ কাজে লাগিয়া গিয়াছলেন। বাগবাজারের হরলাল 
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এবং বাগবাজারের সৌখীন দলের যাহারা সম্প্রতি “শার্মন্ঠা যান্রা” 
করিয়াছিলেন, তাঁহাঁদিগের মধ্য হইতে অভিনেতা বাছাই করা হইল। 
নাটকের মধ্যে গানের প্রয়োজন হইলে গিারশচন্দ্রকে অনুরোধ করা হইল । 
ইতিপূর্বে গিরিশচন্দ্র মেসার্স এযাটকনসন টিল্টন এণ্ড কোম্পানীতে 
বুক-কিপারের কাজ করিবার সময় সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতিবান লোক 
বাঁলয়া পাঁরগাঁণত হইয়াছিলেন। তান তৎকালীন প্রচালত জনীপ্রয় 
হিন্দী গানের রীতি অনুসারে কয়েকটি বাঙলা গান 'লাখয়া দলেন এবং 
তখনকার রীতি অনুসারে একটি প্রস্তাবনাও 'লাঁখয়া ফৌললেন। তাহা 
মূল নাটকে ছিল না। 

এই সময়ে একজন নূতন আঁভনেতার আগমন হওয়ায় বাগবাজার 
এমেচার কোম্পানীর শক্তি আরও বাঁড়য়া গেল। তখনই তাঁহার প্রাতিভা 
দোঁখয়া মনে হইয়াছল যে, ভাবষ্যতে বাঙলা রঙ্গমণ্টের ইতিহাসে তান 
নাম রাখিয়া যাইবেন। তিনি হইতেছেন প্রসদ্ধ নট অর্ধেন্দুশেখর 
মুস্তাঁফ। নাটক ও নাট্যাভিনয় বিষয়ে তান এরূপ আগ্রহ প্রকাশ 
কাঁরতেন যে, তাহাতে পাঁরচালক 'গিঁরশচন্দ্র তাঁহাকে সধবার একাদশীর 
'রহার্সালে উপাস্থিত হইতে অনুরোধ জানাইয়াছলেন। অর্ধেন্দশেখরের 
এই উপাস্থাত গাঁরশচন্দ্রের সাহত যে মিলন ঘটাইয়াছিল, তাহাতে এই 
দুই মনীষার মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় কারয়াছল, এবং আঁজকার দিনে 
বঙ্গ-রঙ্গমণ্ডের যে উন্নাতি দেখা যাইতেছে, তাহার মূলে রাঁহয়াছে এই 
দুই জনের মিলন। ইতিপূর্বে উভয়পক্ষীয় কয়েকজন বন্ধুর নিকট 
হইতে 'গাঁরশচন্দ্র অর্ধেন্দুর নাট্য-প্রাতভার কথা শানয়াছিলেন এবং 
শুনিয়াই সানন্দে তাঁহাকে দলভুক্ত করিয়াছিলেন। অধেন্দু ছোট ছোট 
ভূঁমকাগুল [খাইবার ভার লওয়ায়, গাঁরশচন্দ্র দিনের বেলায় আঁফিস 
ও রান্রতৈ 'রহার্সাল-এইরুপ কঠিন পাঁরশ্রম হইতে ছটা রেহাই 
পাইয়াছিলেন। অধেন্দুর অসাধারণ অভিনয় শাক্ত শীঘ্ই সকলের 
দৃষ্টিগোচর হইল এবং অরুণচন্দ্রু হালদার 'যাঁন কেনারামের' ভূমিকা 
কাঁরতেছিলেন, তান সানন্দে তাহা অর্ধেন্দুকে ছাঁড়য়া দিলেন। 

তারপরে আসিল ১৮৬৯ সালের (১২৭৫ বঙ্গাব্দের) স্মরণীয় সপ্তমশী 
পূজার দিন। সোঁদন দীনবন্ধুর প্রথম সৃষ্ট নাটকের অভিনয় হইল 
এবং সোঁদন যুবকগণের বহু 'দনের মনের আশা ও আকাক্ক্ষা 
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সার্থকতা লাভ কাঁরল। যাঁহারা আভনয় কাঁরয়াঁছলেন তাঁহাঁদগের 
মধ্যে গিরিশচন্দ্র এবং অর্ধেন্দশেখরকে বাদ 'দিয়া বিশিষ্ট হইতেছেন 
_নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর এবং অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় 
(ক্যাপ্টেন বেল)। ইহারা সকলেই পরবতাঁকালে বঙ্গরঙ্গমণ্ণের গৌরব 
ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছলেন। এই আভনয়ের অভূতপূর্ব নাম 
হইয়াছিল এবং িঁরশচন্দ্রের ণনমচাঁদের' ভূমিকায় আঁভনয় পূর্ববর্তাঁ 
সকল আভনেতাদের গৌরব ম্লান কারয়া 'দয়াঁছল। যাঁদও মণ্ডে 
এই তাঁহার প্রথম অবতরণ, তথাপি নাটকের অন্তর্গত প্রচুর ইংরাজ 
উদ্ধাতর সুস্পম্ট উচ্চারণ এবং তাঁহার দ্বারা প্রধান চারব্রটর সম্পূর্ণ 
মর্মগ্রহণ, দর্শকবৃন্দের ভীক্ত ও বিস্ময় উৎপাদন কাঁরয়াছিল। এই 
অভিনয়ের কথা বহুদিন পর্যন্ত লোকে স্মরণে রাখিয়াছল এবং এখনও 
অনেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই কথা বাঁলয়া থাকেন। উদ্যোক্তারা সোঁদন 
কিছুতেই বুঝিতে পারেন নাই যে, যে বীজ খেলার ছলে এবং 
বনস্পাঁতর রূপ ধাঁরয়া নানা শাখা-প্রশাখায় চাঁরাদকে বিস্তারত হইবে। 
যাহাকে আমরা বাঙলার সাধারণ রঙ্গমণ্ বাঁলয়া থাঁক, দীনবন্ধূর “সধবার 
একাদশ তাহারই অগ্রদূত, একথা দীনবন্ধকে তাঁহার 'শাস্ত-কি-শান্তি 
নাটক উৎসর্গ করার কালে গিাঁরশচন্দ্রই বলিয়াছিলেন। সেদিন দীন- 
বন্ধুকে বিনম্রাচত্তে প্রণাম জানাইয়া 1গাঁরশ্চন্দ্র বাঁলয়াছিলেন, দীনবন্ধুই 
বাঙলা রঙ্গমণ্ের স্রম্টা। ১৮৬৯ হইতে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত এই নাটক 
কলিকাতার 'বাভন্ন স্থানে অন্ততঃ ছয় বার আভনীত হইয়াছিল। 
তৃতীয় এবং চতুর্থ আভনয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আগের- 
টিতে নাট্যকার স্বয়ং তাঁহার কয়েকজন বন্ধু এবং সহরের কয়েকজন 
বাঁশস্ট ব্যাক্তি উপাস্থত 'ছলেন। তাহাঁদগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হইতেছেন, শোভাবাজারের “বজ বাহাদুর”, কাঁলকাতা পৌরসভার উপ- 
সভাপাতি গোপাললাল মিত্র এবং প্রীসদ্ধ চাকংসক দৃর্গাদাস কর। 
শনমচাঁদের' আভনয়ে 'গিরশচন্দ্রের প্রাতিভা দৌঁখিয়া নাট্যকার এতই মুষ্ধ 
হইয়াঁছলেন যে, 'তাঁন এই বাঁলয়া 'গ্ারশচন্দ্রকে আভিনান্দত করিয়া- 
ছিলেন,_“তুমি না থাকিলে এই নাটক আভিনয় হইতে পারিত না। 
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হইয়াছে।” “জীবনচন্দ্রের ভূমিকায় অধধেন্দুশেখরের আঁভনয়ও নাট্য- 
কারের নিকট হইতে কম প্রশংসা পায় নাই। ১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্যে 
অধেন্দু যখন 'জীবনচন্দ্ররূপে রঙ্গমণ্ হইতে বাঁহরে যাইবার সময় 
'অটল'কে লাথি মারিয়া নাট্যকারের কল্পনাকে আতিক্রম করিয়াছলেন, 
তখন নাট্যকার তাঁহার মহানুভবতার বশে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, ইহা 
নাট্যকারের কল্পনাকে নিশ্চিতরূপে উন্নত কাঁরয়াছে। চতুর্থ আভনয়ও 
যে স্ন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছল, বাবু (পরে 'বিচারপাঁতি) সারদাচরণ 
মিত্র নিজে দর্শক-হিসাবে উপস্থিত থাঁকয়া ১৩২৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ 
মাসের 'বঙ্গদর্শনে' যে প্রশংসাস্চক সমালোচনা 'লাখয়াছলেন, তাহা 
হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়। চোরবাগানের আঁধবাসাী বিখ্যাত আঁভনেতা 
অমরেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ লক্ষনীনারায়ণ দত্তের বাঁড়তে যে সপ্তম 
আভনয় হয়, তাহার বিশেষ আকর্ষণ এই ছিল, সেখানে এই নাট্যকারের 
লেখা শবয়ে পাগলা বড়ো” নামে একটি নূতন প্রহসন আভননত 
হয়। এই প্রহসনের প্রস্তাবনা-হিসাবে 'গারশচন্দ্র নিম্নের কয়েকাট চরণ 
লাঁখয়াছিলেন এবং সধবার একাদশীর আঁভনয়-অন্তে "নমচাঁদের' বেশে 
তিনি আবৃত্তি কাঁরয়া নৃতন প্রহসনের আভিনয়-সূচনার সংকেত 
'দিয়াছলেন। 


“মাতলামীটে ফাঁরয়ে গেল, দেখুন বুড়োর রং। 
বাসর ঘরে টোপর পরে কিবা বিয়ের ঢং॥ 
আয়না,নসে, রতা কোথা, যা পাঁরিস্‌ তা বল। 
ক্ষমা করবেন দোষ আমার রসিক মন্ডল ॥ 
আসছে এবার ছোঁড়ার দল, ভুবূনো নসে রতা। 
সভ্যগণ নমস্কার, ফূরালো আমার কথা ॥» 


অধেন্দু এবং রাধামাধব যথান্রমে 'রাজব' এবং 'রতা'র ভূমিকা গ্রহণ 
কারয়াছলেন। 

এই উৎসাহ? দলের পরবতাঁ কীতিত্ব হইতেছে, দীনবন্ধ; মিত্রের আর 
একখান নাটক “লশলাবতশীর” আঁভনয়। এই আঁভনয়ের বৌঁশষ্ট্য 
একাধক ছিল এবং ইহা যে কেবল বঙ্গ রঙ্গমণ্টের উন্নাতির সহায়তা 
করিয়াঁছল তাহা নয়, ইহা বাঙলায় স্থায়ী রঙ্গমণ্ড স্থাপনের সহায়ক 
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হইয়াছল। লশলাবতীর আঁভনয়ই “ন্যাশনাল থিয়েটার” স্থাপনার 
সূত্রপাত কারয়াছিল। সে ইতিহাস যেমন প্রয়োজনীয় তেমান চিত্তাকর্ঁ। 
সধবার একাদশীর আভনয় সাফল্যে উৎসাহত হইয়া দীনবন্ধ্‌ গাঁরশ- 
চন্দ্রের নিকট প্রস্তাব করিয়াছলেন যে, ইহার পরে যেন তাঁহার নূতন 
নাটক লীলাবতীর আভনয় আয়োজন করা হয়। 'গ্গারশচন্দ্র এই 
প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি না করিয়া বইখাঁন 'রহার্সাল দিতে আর্ত করেন। 
ইতিমধ্যে উদ্যোক্তারা পাড়া হইতে যে সামান্য চাঁদা তৃিয়াছলেন, তাহা 
গোবর্ধন নামে একজন দেশী শিল্পীর দ্বারা একাটমান্র দৃশ্যপট আঁঙ্কত 
করাইতে ব্যয় হইয়া যায়। আভনয়কে উন্নত করার কল্পনা 'গারশচন্দ্রের 
মনে চিরাদনই ছিল এবং সেইজন্য তিনি একট স্থায়ী রঙ্গালয় স্থাপন 
লাঁগয়াছলেন। তাঁহার এই কল্পনাকে সফল কাঁরয়া তুলতে আর 
একজন উৎসাহন ব্যক্তির যে আন্তরিক সমর্থন ছিল, তান শেষ পযন্ত 
তাহা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি হইতেছেন গারশচন্দ্রে 
শ্যালক, ব্রজনাথ দেব। তানি এবং 'াঁরশচন্দ্র টাকা তুলিবার জন্য একটি 
সুন্দর মতলব কাঁরয়াছিলেন। উভয়েই মেসার্স এ্যাটাকন্‌্সন 'টিলটন 
এণ্ড কোম্পানীর মৃহূরী ছিলেন। তাঁহারা ঠিক করিলেন যে, এ 
কোম্পানীতে কাজ করিয়া তাহাঁদগের যে দস্তুর পাওনা হইয়াছিল, 
তাহা একাঁট রঙ্গমণ্ড স্থাপনের জন্য যাহাতে পাওয়া যায়, তাহার জন্য এঁ 
কোম্পানীর দালালদের নিকট তাঁহারা অনুরোধ করিবেন। এ-পর্যস্ত 
এ টাকা তাঁহারা কখনো দাঁব করেন নাই। এ টাকা পাইয়া শ্যামপুকুরের 
একাট গৃহ-প্রাঙ্গণে তাঁহারা একটি রঙ্গমণ্চ স্থাপনা কারতে আরন্ত 
কাঁরলেন। রঙ্গমণ্টের পাদপনঠ তোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাতজ্ঞানের 
প্রধান কর্মকর্তা ব্লজনাথ অসস্থ হইয়া পাঁড়লেন এবং অচিরেই মত্যুকে 
বরণ কাঁরলেন। রঙ্গমণ্ তোরর কাজ বন্ধ হইয়া গেল এবং তক্তাগ্ঁলি 
খুলয়া নিকটস্ছু বাগবাজারের একটি বাড়তে স্থানাস্তীরত করা হইল। 
সেখানে কালীপ্রসাদ চক্রবতাঁঁ লেনে ধর্মদাস সুরের বাঁড়র সামনে একটি 
জমিতে তক্তাগুলি খাটাইয়া রঙ্গপীঁঠ তৈরি করা হইল। এই সময়ে 
আকাঁস্মকভাবে একজনের সাহায্য পাওয়া গেল। ম্যাকলীন নামে একাঁট 
দাঁরদ্র ইংরাজ নাবিক মাঝে মাঝে বাগবাজার অণ্চলে ভিক্ষায় আঁসিত। 
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জাহাজে ভ্রমণকালে সে রং তৌরর কাজ 'শাখিয়াছিল এবং বাগবাজারের 
সকল লোক তাহার এই গুণের কথা জানিত। ধর্মদাস যখন দৃশ্যপট 
অগকনের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন এই ম্যাকলণীনকে কাজে লাগাইবার 
কথা প্রথম তাঁহার মনে হইয়াছিল। তান ম্যাকলীনের সাঁহত এই চুক্তি 
কারয়াছলেন যে, তিনি তাহাকে খাইতে দিবেন এবং তাহার পাঁরবর্তে 
সে দৃশ্যপট আঙ্কত কারবার জন্য রং তোর কারয়া দিবে এবং রঙ্গমণ্ের 
তক্তাগাঁল পাহারা দিবে। তাঁহারা যখন রঙ্গমণ্ স্থাপনের এই প্রকার 
প্রাথমক কাজগুীল কাঁরতেছিলেন, তখন এমন একটি ঘটনা ঘটল 
যাহাতে বাগবাজারের দলের উৎসাহ আরও বাঁড়য়া গেল। 
'অমৃতবাজার পান্রকা'য় এই সংবাদ প্রকাশিত হইল যে, 'লীলাবত?' 
নাটকখাঁন বাঁঙ্কমচন্দ্রু চট্রোপাধ্যায় কর্তৃক পাঁরবার্তত এবং সংক্ষিপ্ত 
হইয়া চুপ্চুড়াতে আভনীত হইয়াছে । সে আভনয়ের পাঁরচালনা 
কাঁরয়াছিলেন স্বয়ং বাঁঙ্কমচন্দ্র এবং অক্ষয়চন্দ্রু সরকার। এই সংবাদে 
পাঁড়য়াছল। একটি অজ্ঞাত প্রাতদ্বান্দদলের এই সাফল্যে বিষগ্ন হইয়া 
নগেন্দ্র, অধেন্দু, ধর্মদাস এবং আরও কয়েকজন তৎক্ষণাৎ 'গাঁরশচন্দ্রের 
নিকট দৌঁড়িয়া গেলেন এবং বাঁললেন, “আমরা চুশ্চড়োর দলের কাছে 
হেরে যাব, আর তাই তুমি দেখবে £” ইহাতে উৎসাহিত হইয়া গাঁরশ 
খুবই জোরের সাঁহত বাঁললেন, «“একাঁট কথাও না বদলিয়ে আমরা এই 
নাটক আভনয় করবো এবং চুশ্চড়োর দলকে যে কোন উপায়েই হোক 
হারিয়ে দেব।” প্রত্যেক সভাই আরও উৎসাহ এবং শাক্ত সহকারে নিজ 
নিজ কাজ 'দন-রান্র খাঁটিয়া সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা কাঁরতে লাগলেন। 
নাট্য-শিক্ষার কাজ 'গাঁরশচন্দ্র নিজে লইলেন এবং তাঁহার ক্ষমতামত 
সকলই 'শিখাইলেন। সধবার একাদশশতৈ যেমন গান 'লাঁখয়াঁছলেন, 
তেমান মাঝে মাঝে প্রয়োজনমত এই নাটকের জন্যও গান 'লাখলেন। 
ধর্মদাস আত সত্বর দৃশ্যপট আঁকা ও রঙ্গমণ্ তোরর কাজ সম্পূর্ণ 
কারতে লাগলেন। 'তাঁন প্রাথামক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার 
পারবর্তে সেখানকার কাজের ভার লইলেন একটি মহাপ্রাণ যুবক 
(অমৃতলাল বস)। প্রারন্তিক কার্য শেষ হইলে, বাগবাজার দলের 
সমবেত চেম্টায় জুলাই মাসের ১৮৭১ সালে ললাবতাঁর আভিনয়্ 
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সফল হইল । শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রলাল পালের গৃহে স্থায়ী রঙ্গমণ্ে 
এই আভিনয় হইল। ইতিমধ্যে বাগবাজার দলের নাম হইয়াঁছল 
“ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল থিয়েটার” । পরে আবার বদলাইয়া দন্যাশন্যাল 
থিয়েটার” হইয়াছিল। এই আভিনয় আশাতত সাফল্যলাভ করিয়াঁছল 
এবং দীনবন্ধু নিজে উপাস্থত থাঁকয়া যে প্রকার আনন্দলাভ কাঁরয়া- 
ছিলেন, তাহার সীমা ছিল না। নাট্যকার নিজে, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার 
এবং অনেক বিশিল্ট ব্যক্ত উপাস্থিত থাঁকয়া এই আভনয়ের প্রত্যেক 
চাঁরন্রের প্রশংসা কাঁরয়াছিলেন। 'লীলাবতী'র আভনয় এত জনাপ্রয় 
হইয়াছিল ষে, প্রত্যেক শাঁনবারে ইহার আভনয় কাঁরতে হইত । হাজারে 
হাজারে দর্শক আসিত এবং ভীড় কমাইবার জন্য ও স্থান সংকুলানের 
1টাকট দেওয়া হইত। মজার কথা এই যে, দলে দলে লোক আসত 
এবং তাহারা যে নাটকের রস-গ্রহণে সক্ষম তাহার জন্য পাঁরচয়পন্ত 
দাখিল করিত। পাঁচ রান্্ আঁভনয়ের পর প্রবল ঝড় ও বৃষ্টির জন্য 
আভনয় বন্ধ কারতে হইয়াছল। 

স্বয়ং নাট্যকার এবং গিরিশচন্দ্রের পরামর্শে “ন্যাশন্যাল থিয়েটার” 
দীনবন্ধুর 1বখ্যাত নাটক নাঁলদর্পণ আভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। 
ধর্মদাস সুরের প্রতিবেশী ভুবনমোহন নিয়োগী এই বইয়ের রিহার্সালের 
জন্য গঙ্গাতীরে একাঁট বাঁড় দিলেন। নীলদর্পণের আভনয়ের অব্যবাহত 
পূর্বে টিকিট বিক্রয় করিয়া আভনয়ের বিষয়ে সভ্যদের মধ্যে বিরোধ 
বাঁধল। তাহার ফলে একটি দল ভাঁউয়া দুইটি হইল। টিকিট 
বিক্রয়ের পক্ষে যে দল, সে-দলের নেতা হইলেন অর্ধেন্দু; আর ইহার 
বিপক্ষ দলের আঁধনায়ক হইলেন গাঁরশচন্দ্র। লশলাবতনর অভিনয়- 
সাফল্যে উসাহত হইয়া কয়েকজন অভিনেতা বিনামূল্যে আভনয় 
দেখানোর প্রথা তুলিয়া দিতে চাঁহলেন। তাঁহাঁদগের মতে, প্রবেশ মূল্য 
লইয়া আভনয় করিয়া যে লাভ হইবে, তাহার দ্বারা দলের অনেক দরিদ্র 
আভিনেতাকে সাহায্য করা যাইবে। কিন্তু গারশচন্দ্রের যাঁক্ত ছিল অন্য 
প্রকারের। তানি মনে কাঁরয়াছলেন যে. এইর্‌প প্রথা প্রবর্তন কারলে 
বদেশীদের 'নকট তাঁহারা হাস্যাস্পদ হইবেন, কারণ “বাঙাল” কথাঁট 
উচ্চারণ কারে এখনই তাঁহারা নাক সিট্কাইয়া থাকেন। “ন্যাশন্যাল 
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1থয়েটার” নাম লইয়া এইর্‌প স্ব্প সাজসঙ্জায় ভূষিত রঙ্গমণ্চের 
আভনয়ে আশানুরূপ টিকিট বিক্রয় হইবে না এবং তাহা না হইলে 
গাঁরশচন্দ্রের মতে ইহা বড়ই অসামায়ক এবং পাঁরতাপের বিষয় হইবে। 
কন্তু আঁধকাংশ সভ্যই 'গাঁরশচন্দ্রের মতের বিরোধী ছিলেন বাঁলয়া 
[গাঁরশচন্দ্র এই থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ কারলেন এবং তাঁহার অনুগামী 
হইলেন রাধামাধব কর, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, স্‌রেশচন্দ্র মিত্র, মহেন্দ্রলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় । বেণীমাধব মিন্রকে এই থিয়েটারের সভাপাঁতি করা হইল। 
উড সাহেবের যে ভূমিকা গাঁরশচন্দ্র লইয়াছিলেন, তাহা অর্ধেন্দু গ্রহণ 
কারলেন। অন্যান্য ভূঁমকাগুলি গ্রহণ কাঁরলেন অর্ধেন্দু, মাতিলাল 
সুর, মহেন্দ্রলাল বসু এবং অমৃতলাল বস্‌ । এই সময়ে অমৃতলাল 
শকছাাদনের জন্য বারানসী হইতে কাঁলকাতায় আঁসিয়াছলেন। 
তাঁহারা জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের গৃহ-প্রাঙ্গণাট (বর্তমানে 
৩৬৮, আপার চিৎপুর রোডস্িত মাল্লকদের “ঘঘাঁড়ওয়ালা বাঁড়” নামে 
পরিচিত) ভাড়া করিয়া, সেখানে একটি রঙ্গমণ্ তৈরি করিয়া ১৮৭২ 
সালের ৭ই ডিসেম্বর নীলদর্পণ আভনয় কারলেন। বাঙলা রঙ্গমণ্ের 
ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় দিন, কারণ এই দিনে এমন একাঁট নূতন 
যুগের স্যাম্ট হইয়াছিল, যাহা সম্পূর্ণভাবে অবৈতাঁনক আঁভনয়ের 
ধারার পাঁরবর্তন করিয়াছিল। আভনয় আত সুন্দর হইয়াছল এবং 
এই অভিনয়ে ৫৫০২ টাকা প্রবেশমূল্য পাওয়া গ্িয়াছিল। নীলদর্পণের 
পর পর দীনবন্ধুর জামাই বারিক, নবীন তপাঁদ্বনী এবং বিয়ে পাগলা 
বুড়ো আভনীত হইয়াছিল। ক্রমে দীনবন্ধুর নাটক ফ:রাইয়া আসল 
এবং দর্শকদের মধ্যে একই নাট্যকারের নট্যাঁভনয় বিষয়ে কান্তি 
আসিয়াঁছল; তাহার ফলে টিকিট বিক্রুয়ও কমিয়া গেল। ইহার পরে 
এই দল মধুসূদনের কৃষ্কুমারী নাটক আঁভনয়ের আয়োজন কাঁরতে 
লাগল, 'কন্তু তাহাঁদগের মধ্যে 'ভীমাঁসংহে"র ভূমিকা আঁভনয় কাঁরতে 
পারে, এমন লোকের অভাব হইল । এই সময়ে গারশচন্দ্রের অনুপাঁস্থত 
বিশেষভাবে সকলের মনে হইতে লাগল এবং তাঁহারা 'াঁরশচন্দ্রের 
নিকট গিয়া তাঁহার সাহায্য একাঁন্তকভাবে প্রার্থনা কাঁরলেন। 'গারশচন্দ্ 
অবৈতনিক অভিনেতা-হসাবে যোগদান কাঁরতে সম্মত হইলেন। তাঁহার 
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শিক্ষা ও আঁধনায়কত্বে “কৃষ্ণকুমারশ' ১৮৭৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ার 
আভিনশত হইল এবং ারশচন্দ্র ভঈমাঁসংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হইলেন। প্রেক্ষাগৃহ দর্শকের ভীড়ে ভাঁরয়া গেল এবং ইহার আঁভনয় 
পূর্ণ গোরবে কিছাঁদন চলিতে লাগল। 

আয়ের দিকটা বাড়ল বটে, কিন্তু শীঘ্বই দলের মধ্যে পাঁরচালনা 
[বিষয়ে নানা প্রকার গোলমাল দেখা দল । পাঁরচালনার স্ব্যবস্থার জন্য 
1তনজন পাঁরচালক 'নর্বাচন করা হইল এবং সেই তিনজন পাঁরচালক 
হইতেছেন-াগারিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতবাজার পান্রকার সম্পাদক 'শাঁশর- 
কুমার ঘোষ এবং নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাতেও ভিতরের ঝগড়া থামল না এবং ১৮৭৩ 
সালের মার্চ মাসে কৃষ্ণকুমারনর প্রথম আভিনয়ের চারি মাস পরে ন্যাশন্যাল 
থিয়েটার বন্ধ হইয়া গেল। এই দল ভাঙিয়া আবার দুইটি দল হইল। 
প্রথম দলের আঁধনায়ক হইলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং "দ্বিতীয় 
দলের আধনায়ক হইলেন ধর্মদাস সূর। প্রথম দলে রাঁহলেন অধেন্দ, 
অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন। 
এবং রাজেন্দ্রলাল পাল। এখন হইতে প্রাতিযোগিতা করাই এই দুই 
দলের কার্য হইল, এবং সেই প্রাতিযোগতায় 'বিদ্বেষভাব সমানভাবেই 
প্রকাটত হইতে লাঁগল। 

এই সময়ে স্মাবখ্যাত সাতুবাবূর পৌনত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ 'নয়ামত 
ন্যাশন্যাল থিয়েটারের আভনয় দেখিতে যাইতেন এবং কলিকাতায় একটি 
সাধারণ রঙ্গমণ্ স্থাপনে ইচ্ছুক হইয়াঁছলেন। তান ১৮৭৩ সালে 
আগস্ট মাসে নাট্য-পাঁরচালনা বিষয়ে আভিজ্ঞ বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 
এবং আঁখলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায় বিডন স্ট্রীটস্থ সাতুবাবুর 
বাঁড়র সম্মুখস্থ একাঁট টাল-ছাওয়া বাঁড়তে বেঙ্গল থিয়েটার নাম 
দয়া একটি রঙ্গালয় হঠাৎ গ্াঁড়য়া তুলিলেন। এখানে মেয়েদের ভুমিকা 
আঁভনয়ের জন্য আঁভনেন্রী সংগ্রহ করা হইল। মধুসূদনের শামন্ঠা 
ও মায়া-কানন এবং উঃ! মোহত্তের এই কি কাজ! নামক একটি চিত্ত- 
চমৎকারী প্রহসনের অভিনয় বেঙ্গল থিয়েটারে হইল। শেষের আঁভনয়াট 
হইতে কোম্পানীর যে আয় হইল তাহা তখনকার 'দনে অভাবনীয়। 
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ইতিমধ্যে ন্যাশন্যাল থিয়েটারের দুই 'বরোধশী দলের মধ্যে ষে' বিবাদ 
ছিল, তাহা মিটিয়া গেল। তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় 1দঘাপাঁতিয়ার 
রাজ-ভবনে এই দুই দলের সাম্মীলত আভিনয় হইতে । এই দুই দলের 
মিলন সম্ভব হইয়াছিল এমন একাঁট ঘটনা হইতে, যাহার ফলে একটি 
নূতন রঙ্গালয় স্থাপনার প্রয়োজন তখনই হইয়াছিল। ঘটনাট এইরূপ 
_ধর্মদাস সুর ও নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দুই বিরোধী দলের নেতা 
ভুবন নিয়োগণীর সাঁহত বেঙ্গল থিয়েটারে উঃ! মোহস্তের এই কি কাজ"- 
এর আঁভনয় দৌখতে গিয়াছলেন; দর্শকদের ভাঁড় এত হইয়াছিল যে, 
তাঁহারা টিকিটের মূল্য দ্বিগুণ 'দিয়াও তাহা সংগ্রহ কারতে পারেন নাই। 
ভূুবনমোহন এতই বিরক্ত এবং হতাশ হইয়াছিলেন যে, 'তাঁন নিজ ব্যয়ে 
একটি রঙ্গালয় খাাঁলতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নগেন্দ্রনাথ এবং ধর্মদাস 
তাহাঁদগের পূর্ব বিরোধ ভুলিয়া এই প্রস্তাবে রাজি হইয়া গেলেন, এবং 
তাহার ফলে ১৮৭৩ সালে “গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার” স্থাপিত হয়। 
এই থিয়েটার “লুইস থিয়েটার”-এর (মিসেস জি, বব, ডব্রু, লুইস নাম্মী 
একজন ইউরোপীয় মাঁহলার দ্বারা পাঁরচালিত িয়েটার) আদর্শে যেখানে 
বর্তমান মিনারভা থিয়েটার অবস্থিত সেখানে স্থাপিত হইয়াছল। 
১৮৭৩ সালে ৩১শে ডিসেম্বর এই থিয়েটারে কাম্য কানন নামে প্রথম 
নাটকের আঁভনয় হয়। এ আঁভনয়ের কোন বৌঁচন্র্য ছিল না এবং 
দুর্ভাগ্যবশতঃ এই আঁভনয়ের মাঝামাঁঝ সময়ে থিয়েটারে আগ্দন 
লাগয়া যায়। তাঁহারা আর কোন উপায় না দোঁখয়া কর্মবীর 'গাঁরশ- 
চন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। তান তৎক্ষণাৎ অবৈতনিক আঁভনেতার্পে 
তাঁহাদের 'বপন্মুক্ত কারবার জন্য নিজকৃত বাঁঙকমচন্দ্রের 'মৃণাঁলনী'র 
নাট্যরূপ লইয়া অগ্রসর হইলেন। আঁভনেন্রী লইয়া আঁভনয় কারবার 
রীতি বেঙ্গল িয়েটার প্রবর্তন কাঁরয়াছিল। তাহা জনাপ্রয় হওয়ায় 
গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারেও ইহার পর এ রাত অবলম্বন করা হইয়াছিল । 

এখন হইতে বাঙলা রঙ্গমণ্টের ইতিহাসে যে গৌরবময় যুগের সৃষ্টি 
হইল, তাহাতে বাঙলা নাটকের গৌরবও কম নয়। এই হাতহাসের 
প্রত্যেকাট পৃন্ঠা গ্িরশচন্দ্রের কর্ম-কীর্ততে উজ্জল হইয়া আছে। 
ইহার পর হইতে রঙ্গমণ্টের ইতিহাস ব্ুঝাইতে প্রধানতঃ 1গাঁরশচন্দ্রে 
নাটকীয় অবদানকেই বুঝাইয়া থাকে। গ্রেট ন্যাশন্যালকে অনুসরণ 
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কাঁরয়া যেসব নৃতন প্রাঁতষ্ঠান জল্মাইতে লাগল, তাহারা প্রায় সকলেই 
গিরশচন্দ্রের কর্মশীক্ত ও উৎসাহে বার্ধত হইয়াছল। নূতন প্রাত- 
ঠানের মধ্যে স্টার', 'এমার্যাল্ড', ণসাঁট” পমনার্ভা, 'ক্লাঁসক", গ্রান্ড ণনউ 
ক্লাসক" 'কোহিনূর”, 'মনোমোহন' এবং 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র অপত্যস্বর্প 
“অরোরা', 'ইউনিক' ন্যাশন্যাল', "গ্রেট ন্যাশন্যাল,, গ্রান্ড ন্যাশন্যাল' এবং 
থেস্‌পিয়ান টেম্পল'_এ সবই গিরিশচন্দ্র নিকট খণী। গারশচন্দ্রের 
অসংখ্য গ্রন্থ এই সব প্রাতিষ্ঠানের প্রাণধারাকে সঞ্জশাবত রাখিয়াছল 
এবং সেইজন্যই কৃতজ্ঞ ভাঁবষ্যদ্বংশীয়েরা শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাকে 'রঙ্গমণ্ের 
[পতা'_-এই নাম দিয়াছে। 

অন্যান্য কীর্তমান নাট্যকারেরা উন্নত ধরনের নাটক 'লাঁখয়া এবং 
রঙ্গালয়কে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া যে সহায়তা দান কাঁরয়াছেন, 
তাঁহাঁদগের নাম এখানে না কাঁরলে অন্যায় হইবে। তাঁহাঁদগের মধ্যে 
স্মরণীয় হইতেছেন রাজকৃষণ রায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, 
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, মনোমোহন গোস্বামী, অমৃতলাল বসু, এবং ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, একটি 
নিয়ল্নণকারী শাক্তর অভাবে অনেক অসুবিধা থাকা সত্তেও, বর্তমানে 
রঙ্গমণ্ট একটি পাঁরবর্তনের মধ্য দিয়া চাঁলতেছে।* 


* এই রচনাট ১৯২৪ সালের জান্য়ার মাসে "শদ ক্যালকাটা 'রাভউ'-এ 
শ্রকাশত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি ইংরাঁজ প্রবন্ধ হইতে শ্রীবভাস 
রায়চৌধুরী কর্তক অনৃদিত। ইহা তান এম-এ পরীক্ষার দুইটি পত্রের পারবর্তে 
এথাঁসস' হিসাবে 'লাখয়াছিলেন। 
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